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ধর্ম-বিশ্বাসের যুক্তিযুক্তত1 এবং নিরীশ্বরবাদ, 
অজ্ঞেয়তাবাদ ও পৌত্বলিকত1 খণ্ডন 
বিষয়ক বন্ত,তাবলী। 


গাথম খণ্ড | 





শ্রীনগেক্জনাথ চট্টোপাধ্যায় 
প্রণীত । 


ন্বিভীষ সংস্করণ । 


পরিবর্তিত ও পরিবন্ধিত। 


শসপপ শিউলি 


কলিকাত। ! 


১৩নং কর্ণওয়াঁলিস্‌ গ্রীট ত্রাঙ্গ মিশন গ্রেসে 
প্রকার্তিকচচ্ছ দত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
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১৮১১ শকাব। ৬৭ ব্রাঙ্মার। 


বিজ্ঞীপন | 


প্ধর্শ্জিজ্ঞাস।”, প্রথম খও প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকে 
লমিবেশিত পাচটা প্রবন্ধ গত বর্ষে শ্রীবুক্ত নগেন্্রনাথ চটে, 
পাধ্যায়দ্ধারা, কলিকাতা ও আন্তান্ত স্থানে বন্ত. তারূপে 
অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কয়েকটা প্রবন্ধ পুৰ্ে 
কোন কোন সাময়িক ও সংবাদপত্রে গ্রকাশিত হইয়াছিল | 
প্রনন্ধগুলিতে এক দিকে যেমন নিরীশ্বরবাদ ও অজ্ঞেয়তাবাদ 
খপ্ডিত, অন্ত দিকে সেইরূপ পৌন্তলিকতার অসার! 
প্রদর্শিত হইয়াছে। বাস্তবিক বর্থমান সময়ে যেমন এক 
শ্রেণীর লোক নাস্তিকতার পোষকত করিয়া সকল ধন্মের মূলে 
কুঠারাঘাত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সেইরূপ আর এক 
শ্রেণীর লোক দেশ-গ্রচলিত জরাজীর্ণ উপধর্ম্ের স্থায়িত্ব সম্পা- 
দনে গ্রয়াম পাইয়। দেশের প্রকৃত উন্নতির গগে কণ্টক নিক্ষেপ 
করিতেছেন । পুস্তক খানিতে এই উভয় শ্রেণীভূক্ত লোকের 
অগার ও অনিষ্টকর মন্তের অমূলকত্ব প্রতিপন হওয়াতে ইহ1 
বর্তমান সময়ের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে । এই পুস্তকের 
২য় ও ওয় খণ্ডে ধন্তত্্ সন্থন্বীয় অন্থান্ত প্রধান গুাধান বিষয় 
স্কল বিবৃতি হইলে । 


করপিকাতা। 
ৃ গ্কাশক। 
মাঘ, ৫৬ ব্রাহ্মান্ম। 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন । 


ধর্ম-জিজ্ঞস। দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইল। ধর্শ-জিও্ঞান্থ 
পাঠকবর্গের অনুগ্রহে প্রথমবারে মুদ্রিত সহজ থণ্ড পুস্তক শীঘ্রই 
শ্মঃশেধষিত হইয়াছে । এবারে কোন কোন স্থান পরিবর্তিত ও 
পরিবাঁপ্ধত হইক়াছে। “মনুষা পরমেশ্বরকে জানিতে পারে 
কি না” এই বন্ৃতাটির শক্কিতত্ব বিষয়ক অংশটি এক গ্রকার 
নৃতন করিয়া লেখা'হইয়াছে। 

আমরা নান! স্থান হইতে সংবাদ পাইয়াছি যে, এই পুস্তক- 
থানি দ্বারা উপকার হ্ইয়াছে। তজ্জন্ত পরমেশ্বরকে শত শত 
ধন্যবাদ! যদি ইহা একটি আমারও জীবন পণে আলোক 
দান করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই পুস্তক প্রচারের সমুদয় 
পরিশ্রম ও ঘত্ত্ সার্থক হইয়াছে। সকলই পরমেশ্বরের কৃপা। 

এই পুস্তক পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ প্রতিপন্ন করিবার 
জন্য ষে সকল যুক্তি অবলম্বন কর! হইয়াছে, তদ্ধিষয়ে ছুইটি 
মাত্র মমালোচন। শুনিয়াছি। 

প্রথমতঃ প্রক্কাতির অভ্যান্তরে যে শক্তি কাধ্য করিতেছে, 
তাহা যে অন্গ শক্তি নহে, জ্ঞানময়ী শক্তি, ইঠ1 প্রদর্শন করি- 
বাব জন্ত কৃষ্টি কৌশল স্বন্ধীয় বক্তৃতায় বলা হইয়াছে যে, 
প্রকৃতির অনেক কার্যে ভবিষ্যদৃষ্টি প্রকাশ পায়। ভবিষাদৃত্ির 
যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত গ্রদর্শম কর হইয়াছে, তন্মধো ফলের 
অভ্ভ্তরস্থ বীজের কথা বলা হইয়াছে। বীজে ভবিষাদৃ্টি 
প্রকাশ পায়। যাহাতে প্রত্যেক জাতীয় বৃক্ষ নষ্ট হইয়া গেলে 
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জগতে সেই জাতীয় বৃক্ষের অভাব ন| হয়,5যা হানে 
ভাবীবংশীয় জীবগণ সেই জাতীয় বৃক্ষের ফলহোজনে বঞ্চিত 
না হয়, তজ্জগ্ত ফলের ভিতবে বীক্ষ রহিয়াছে । শী বী্ষে 
এয়ন শক্তি নিহিত রহিয়াছে যে, উহ! হইতে আশ্চর্য্য প্রণা- 
লীতে নৃতন বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইতেছে। প্রক্কৃতির অন্তর্গত 
শক্তি কেবল বর্তমান বংশীয় জীবগণকে ফল শশ্য দাঁন কপি 
তেছে, এমন নহে, ভাবী বংশীয়দিগের জন্য ও আয়োজন করি. 
তেছে! ইহাতে জুম্পত্ণী ভবিষ্যদৃষ্টি_-ভাঁবী জ্ঞান, প্রকাশ 
পাইতেছে। প্রাকৃতিক শক্তি, জ্ঞানময়ী ১*-জন্ধ শক্তি নহে। 
এই দৃষ্টান্তটি সন্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সকল ফলে 
ত বীঙ্গ নাই [নারিকেল ফল, এবং ধান্ত প্রভৃতি শশ্তের ত বীক্ষ 
নাই। নারীকেল ফলে বা ধান্ত গ্রভৃতি শস্তে স্বতন্ত্র কোন বীক্গ 
নাই বটেকিন্ত নারীকেল আগনিই আপনার বীজ,-_ধান্ত গ্রসৃতি 
শন্ত আপনিই আপনার বীক্ঘ। উহাদেরমধ্যে বীজশক্তি রাছি- 
য়াছে। সেই বীজশক্তিদ্াারা নৃহ্ন বৃক্ষ ও শস্য উৎপন্ন হইতেছে। 
জুতরাং সমানকূপে উহ্াতেও ভবিষ্যদৃষ্টি প্রকাশ গাইতেছে। 
বীজশক্তি যে আকারেই গাঁকুক, উহ ভাবী কাধ্যের জন্য) 
উহাতে সকল স্থলেই ভবিষাদুট্টি গ্রকাশ পায়। ফলের বীজ- 
শক্তি, শস্যের বীজশক্তিজীবদেহের বীজশক্তি, লর্ধস্থলেই বীক্ষ 
শক্তি ভবিষ্যতের জন্ত কাধ্য করিতেছে । ফল হইতে বৃক্ষ ও 
ফল, শম্ত হইতে শম্ত, জীবদেহ হইতে অন্য জীবদেহ উৎপস্ক 
হইতেছে। হুতরাং দেমন আত্ম প্রস্থৃতি ফগেবু আটিতে 
'্ভবিয্যদৃষ্ট গ্রকাশ পাইতেছে, সেইরূপ নারীকেল ফটল, এবং 
ধান্য গ্রভৃতি শস্তেও সমানরূপে ভাবীক্ঞান প্রকাশ পাইতেছে। 
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দ্বিতীয়তঃ অনেক -বুদ্ধিমান্‌ ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি বলেন যেঃ 
কৌশল স্বন্থীয় যুক্তিতে তর্কশান্ত্রানথসারে নিশ্চিতরূপে পরমেশ্ব- 
রের অস্তিত্ব ও স্বরূপ প্রতিপন্ন হয় না। জ্ঞানমন্ন কারণের 
অস্তিত্ব বিষয়ে কৌশলমন্বন্ধীয্র যুক্তির বল যাহাই কেন হউক 
না, সেই জ্ঞানময় কারণের যে অন্ত কারণ নাই,--সেই জ্ঞানময় 
গার যে অনাদি,--অনস্ত,--কৌশলসন্বন্ীয্ধ যুক্তিতে তাহা 
প্রতিপন্ন হয় না। 

সথষ্টিকৌশল বিষয়ক বক্তৃতায় তাহা অশ্বীকাঁর কর! হয় নাই। 
কৌশন সন্বস্থীয় যুক্তিতে বতদূর প্রতিপন্ন হয়, তাহার অধিক 
কিছুই বল! হয় নাই। 

কোৌশলমন্বন্ধীয় বুক্তিদ্বার৷ ঈশ্বরতত্ব নিশ্চিতরূপে গ্রাতি- 
গম হউৰ বা ন। হউক, আমরা এ যুক্তি অবলম্বন করিয়া যাহা 
বলিয়াছি, তাহার তাৎপর্য) শ্বতন্ত্র। সংশকববাদী তার্কিক কেন 
বস্থীম করেন যে, তীহার নিজের স্তাঁয় অন্য মানুষের মন ঘা 
জ্ঞান আছে ? অবঠ্ঠ জ্ঞানের চিহ্ন দেখিয়!। কার্য 
ষাত্রেই শক্তি হুইতে উত্পন্ধ, এবং শক্তি মাত্রেই জন, 
ময়ী, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না। সুতরাং জ্ঞানের বাহ 
চিহ্ন দেখিয়া অন্ত মানুষের মধ্যে জ্ঞান বা মন রহিয়াছে বিশ্বার্স 
কর! ভিন্ন তাহার পক্ষে আর দ্বিতীর পথ নাই। সুতরাং আমর! 
বলিতে পারি যে, যেঘুক্কিতে বিশ্বান কর, যে অন্য মন্ুষ্যের 
অন ব। জ্ঞান আছে, সেই যুক্তিতেই আমর) বিশ্বাস করিতে পাঁরি 
যে, এই কৌশলপূর্ণস্থষ্টিকার্ধ্যের জ্ঞানময় কারণ আছে। দেহ 
জড় পিশ মাত্র। দেহের অভ্যন্তরে যে জ্ঞান্পদার্থ রহিয়াছে, 
তাঁারই সহিত আমাদের গ্রকৃত সম্বন্ধ। স্থতরাঁং যে যুক্ষিতে 
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আমরা পিতা, মাতা ও বন্ধুর অস্তিত্বে বিশ্বাদ করি, সেই, যুক্তিতে 
আমরা জগতের পিতা, মাত ও বন্ধুর অস্তিত্বে বিশ্বান করিতে 
পারি। তর্কশান্ত্রাম্গনারে যদি কৌশলময় স্থষ্টিকা্যের জ্ঞানম্র 
কারণ নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত ন! হয়, তাহা হইলে তর্কশাজ্্ানু- 
সারে আমাদের পিতা, মাতা, বন্ধু, এক কথায় অগ্ত মানুষের 
অস্তিত্বও প্রতিপন্ন হইতে পারে ন1। তর্কশান্ত্াহুসারে প্র 
পন্ন হয় ন! বলিয়া কি আমর! শিহা মাত) প্রভৃতি, এক কথায় 
অন্থ মানুষের অন্তিত্ব হন্বীকার করিব? তককশান্ত্রানুলারে 
পিতা, মাতা প্রভৃতি অন্ত মনুষ্যের আস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে 
প্রতিপন্ন না হইলেও, যে যুক্তিতে আমি ভিন্ন অন্ত মন্ুধোর 
সত্ভায় বিশ্বামৃ্করি, তাহ কাধ্যগত জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। 
জ্ঞানের চিহ্ন দেখিয়! অন্ত আত্মার সততায় বিশ্বাম করি, জ্ঞানের 
চিহ্ন দেখিয়াই গ্রকৃতির মধ্যে জ্ঞানম্য়ী শাক্র সম্ভায় বিশ্বাস 
করি। বেমন একস্থলে, সেইরূপ অন্ত স্থলে। উভয় স্থলেই 
কৌশলসন্বস্বীয় যুক্তি। অন্ত মন্য্যের অস্তিত্ব বিশ্বাসের পক্ষে 
যেমন কৌশপসন্বন্ধীয় যুক্তি কার্ধাতঃ (272০00215) যথেই 
প্রকৃতির অভ্যন্তরে থে জ্ঞানমক়ী শক্তি কার্য করিতেছে, 
তাহাতে বিশ্বাস সম্বন্ধে সেইরূপ কোৌশলসম্ন্বীয় যুক্তি কার্ষঃ 
যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। স্থষ্টিকীশলবিষয়ক 
বক্তৃতায় ইহার অধিক আর কিছুই বলা হয় নাই। উক্কু বন্তৃহায় 
উপমিতির সকল দিক্‌ তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা হইয়াছে । 
প্মনুষ্য গরমেশ্বরকে জানিতে পারে কি না £' এই শিরো- 
নামাঞ্কিত বতৃতাটির মধ্যে কা্ধ্যকারণসন্বন্ধীয় যুক্তির আলোচন1 
করা হইয়াছে । কৌশলে জ্ঞান গ্রকাশ পাঁয়) স্বৃতরাং কৌশলমক় 


(5 


কার্যের,জ্ঞানময় কারণ শ্বীকার করিতে হুইবে। ইহাই কৌশল 
সম্বন্ধীয় যুক্কি। কার্ধ্যকারণম্বন্বীয় যুক্তির আলোচনায় দেখিয়াছি 
যে,ন্ধশৃক্ষি অর্থশূন্ত বাক্য ; শক্তি শ্বর্পতঃ জ্ঞানময়ী। যে মহা- 
শঞ্তি ব্রঙ্গাডকে পরিচালিত করিতেছে, সে শক্তি নিশ্চয়ই জ্ঞান" 
ময়ী। প্রথম প্রকার যুক্তি বলিতেছে, কৌশলময় কার্যযের অবশ্ত 
পিনমূয় কারণ থাকিবে । দ্বিতীয় প্রকার, অর্থাৎ কার্্যকারথ 
ন্্ীন্ যুক্তি দেখাইতেছে যে, অন্ধশক্তি অর্থশৃন্ত বাক্য; যে 
মহাশক্তি অথিল বঙ্গাগ্ডকে পরিচালিত করিতেছে, উহ? পিশ্চ- 
য়ই জ্ঞানম্মী । 

এই উভয়বিধ যুক্তির মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সহজে বুঝ! যাঁয়। 
উভয়বিধ যুক্তিই বাস্তবিক কার্দ্যকারণসম্বন্বীয় যুক্তি, অথব! 
কৌখপনম্বন্ধীয় যুক্তি কার্য) কারণসম্বন্ধী যুক্তির একাংশ মাত্র। 
বাস্তবিক ব্রন্ষবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত কৌশনসন্বন্ধীয় যুক্তিকে, 
কার্ধ্যকারণমন্বন্ধীয় খুক্তির সহিত একীভূত জ্ঞান করিয়। উভয়কে 
একত্রে গ্রহণ, করিয়! থাকেন । 

গ্রাথমবার প্রকাশিত ধর্মলিজ্ঞানা, যেরূপ, ধর্মজিজাস্ 
বঙ্গীয় পাঠকদমাজের আদরলাভ করিয়াছিল, এই পরিবন্তিত 
ও পরিবদ্ধিত, দিক সংস্করণ সেইরূপ তাহাদের অনুগ্রহদৃষ্টি 
আকষ্ধণ কাঁরূলে শষ ঘফল জ্ঞান করিব। ইতি। 
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স্বষ্টিকৌশলে অগ্রীর পরিচয় । 


এক্ষণে জনসমাঁজের পরিবর্তনের অবস্থা । আম্টাদের 
দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হুইতেছে। শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের হৃদয়ে 'গ্রাচীন কুসংস্কার স্থান পাইতেছে ন।। 
পিতৃপুরুষেরা আন্তরিক বিশ্বাস ও দ্ধারসহিত যে ধন্মের 
অনুষ্ঠান করিয়াছেন, .এক্ষণে নব্যদল তাহাতে আস্থা স্তাপন 
করিতে পারি্ত্রছেন ন।। পশ্চিমের নূতন আলোক সন্থ 
করিতে ন! পারিয়া চিবপুদ্ধিত ভেত্রিশ কোটী দেবতা তাহা 
দের হৃদয় হইতে অন্তহিত হইয়াছেন। 

কেবল আমাদের দ্বেশেই এই প্রকার সংঘটিত হইয়াছে, 
অমন মহে। সমগ্র সভ্য জগতেরই এই অবস্থা । জ্ঞানও 
ধন্মের মধ্যে বিসম্বাদ। যাহ! এতকাল পরমারাধ্য দেবতা 
ছিল, জ্ঞানের উজ্জল দণগুস্পর্শে, এখন তাহা মন্ষা, জড় ব! 
জড়ীয় শক্তিরূপে পরিণত হইতেছে । অত্রাস্ত শাস্ত্রী বা" অভ্রান্ত 
মহাপুরুষের ভ্রান্তি প্রকাশ হুইয়া পড়িতেছে। “প্রচলিত ধর্ম 
নকল, ভ্রুমপ্রমাদের সহিত জড়িত দেখিয়া অনেক শিক্ষিত 
ব্যক্তির মনে ধর্মেরই উপর অবিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে । সকর্ণ 
পর্দের ভিত্তিমূলস্বরূপ ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতি সত্যে অনের্ক 
বুদ্ধিমান লোক সংশয় প্রকাশ করিতেছেন। 


ধন্ম জিজ্ঞানা। 


ইংল১গু কোন কোন প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তি গ্রস্থাদিতে সংশয়- 
বাদ প্রকাশ করিয়াছেনণ। ইংলগ্ডের সহিত এক্ষণে ভারত- 
বর্ষের যে প্রকার সন্বন্ধ) তাহাতে ইংলগ্ডে যে শব্দ উৎপন্ন হয় 
ভারতবর্ষে তাঁহার প্রতিধৰনি হয়। সুতরাং ইংলগ্ডে যে 
সংশফবাদ বা নান্থিকত1 প্রকাশ পাইতেছে, সমুদ্র পার হইয়! 
"এদেশে আসিয়া তাহা নব্যদলে পরেশ করিতেছে ।। 

পরমেশ্বরের অন্তিত্বে সন্দেহ করেন, এদেশে এখন এমন 
লোক বিরল নহে। ২ এ জগতের যে একজন স্ষ্টিকর্তী আছেন, 
কে বলিল তাহার অন্তিত্বের গ্রমণি কি? পরমেশ্বরের সত্বার 
কোন প্রমাণ নাই, এ কথ। ধে কেবল সংশয়বাদীরাই বলেন, 
এমন নহে । অনেক বিশ্বামী ব্যক্তিও বলেন, “বিশ্বাঘ করি 
ভগবান্‌ আছেন, কিন্ত তাহার কোন প্রমাণ নাই ।৮ প্বিশ্বাসে, 
পাইবে বস্তু; তর্কে বছুদুর।” ্ 

কিন্ত বাস্তবিক কি পরমেশবের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ 
নাই ? আমি একপ কথ! বনিতে গ্রস্তত নহি। 


পরমাণু ও কৌশল । 


কিত্ব সন্দেহবাদী বলিবেন, প্জড় পরমাণুর সংযোগ 
বিয়োগে জগৎ সংগঠিত হইয়াছে, বলিলেই হয় এক- 
জন জ্ঞানসম্পন্ন অঙ্টা আছেন, ইহা বলিবার প্রয়োজন 
কি?” 

এই পরসাশ্তর্ঘ্য কৌশল পূর্ণ ত্রক্াড কি অন্ধ জড়পরমাণু 
বা জড়শক্তি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে? কৌশলে জান 


স্ষ্টি-কৌশল। ৩ 


প্রকাশ পান্ন। বৃদ্ধিশৃন্ত, চেতনাবিহীন জড়পরমাণুঃ কি এই 
ছরবগাহা কোশলপরম্পর] স্ষ্টি করিতে পারে? 

এ জগৎ কৌশল ময় একটি অদ্ভুত যন্ত্র; সুতরাং কৌশলের 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন লাই । 
পণ্ডিতের! বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া সুক্মানুসথক্ম কৌশল নকল 
ব্যাখ্যা করিয়! স্থষ্টিকাধ্যে জ্ঞানের পরিচয় গুদর্শন রুরিয়। 
ছেন। কোন যন্ত্রের প্রত্যেক অংশের সহিত যেমন প্রত্যেক 
আংশের সম্বন্ধ, সেইন্ধপ এই আশ্চর্য্য ব্রহ্মাও যন্ত্রের প্রত্যেক 
অংশের সহিত প্রত্যেক অংশের যোগ “রহিয়াছে । বিজ্ঞান 
বলিতেছেন যে, যে দূরবর্তী নক্ষত্রের কিরণ স্ৃষ্টিকাল হইতে 
অচিস্তনীয় গতবেগে ধাবিত হইয়াও অদ্যাবধি পৃথিবীতে 
গৌছিতে পারে নাই,--তাহারও সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ 
আছে। সমশ্রভাবে সমুদয় বিশ্বের বিষয় আলোচনা কর, 
অণবা ইহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র ও বৃহ প্রত্যেক পদার্থের তত্ব চিন্তা 
কর, যে ভাবে কেন দেখ না, ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্র পরমাশ্চর্যয 
কৌশল, নিব প্রতাক্ষ করির। অবাক হইয়া থাকিবে । *%* 
ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে প্রকাগুকায় মাতঙ্গ পর্য্যন্ত, সামান্ত 
তৃণখণ্ড হইতে বৃহৎ বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত, অনৃষ্থপ্রায় বালুকণ। 
হইতে, অতুঙ্গ হিমাচল পর্য্যন্ত, সামান্য শিশিরবিন্দু হইতে 


* তর্কশান্ন ও কঠৌর দর্শনের আলোচনা করিজ্বা অনেকের হদয় এমপি 
বিকৃত হইয়। যান ঘে১এই অভুত ব্রচ্া& দর্শন করিয়া তাহাদের হৃদয় আশ্চর্য্য, 
বলে বিগলিত হয় লা। মহাত্ম। কার্লাইপল এই প্রকার বোকের বিষয় 
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£ ধম্ম-জিজ্ঞান! | 


সুবিশাশ সমুদ্র পর্যন্ত, সমুদয় পৃথিবী এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য 
জ্ঞানের পরিচর দিতেছে । নিযে আমাদের ক্ষুত্র পৃথ্থবী যে 
জ্ঞানময় পুরুষের মহিমা সঙ্গীর্ঘন করিতেছে, উর্ধে অনস্ত- 
লোকম'গুলে সেই পবিত্র সঙ্কীর্ভনের তিধ্বনি হইতেছে ! 
বিজ্ঞান পুজ্জান্থপুত্ষ গব্ষণাদ্বার! ব্রহ্গাণ্ডে সুক্ হইতে 
সুক্মতর অসংখ্য কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞান 
প্রদর্শিত কৌশলরাশির আলোচন! ভিন্ন যে, এ বিষয়টী পরি- 
ফার করিয়া বুঝ] যায় না এমন নহে। সর্বদা সহজে আমাদের 
চক্ষুর সম্মুখে যে সকল পদার্থ ও ঘটনা উপস্থিত হয়, অভি 
নিবিষ্টচিত্বে ষেই সকল বিষয় আলোচন] করিলেই পর- 
মেশ্বরের পরমাশ্চর্ঘ্য জ্ঞানের পরিচয় পাইয়)-ক্তার্থ হইতে 


পারি। চিন্তা ও আলোচনার গ্রয়োজন। পভূতেষু ভূতেযু 
বিচিস্ত্য ধীরাঃ।” 


এই যেদেহ আমরা ধারণ করিতেছি, ইছা কি সামা 
আশ্র্যা ব্যাপার! বিজ্ঞানের সাহাষা লইয়া! অথবা সহজ 
বুদ্ধেতে, যেরূপেই হউক আলোচনা কর, মানবদেহের প্রতোক 
অঙ্গ তোমার নিকট তাহার আটার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিবে। 
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স্থপ্টি-কৌশল | ্ 


একজন প্রসিদ্ধ ভাক্তার (ডাক্তার বেলি) বলিয়াছিলেন, "আমি 
মনুষ্যদেহ পুজ্কান্ুপুজ্ষরূপে পরীক্ষা! করিয়া দেখিয়াছি যে, 
আমাদের জীবন এক অলৌকিক ব্যাপার | * 

বর্তমান সময়ে সপ্দেহবাদীদিগের শিরোভূষণ জনষ্ট,য়ার্টমিল্‌ 
বলিয়াছেন, পরমেশ্বরের অস্তিত্ব গ্রত্তিপন্ন করিবার জন্ত কৌশল 
লম্বন্বীয় যুক্তি যেমন অনেক স্থলে সামান্য, সেইরূপ আবার 
অন্যানাস্থলে, বিশেষতঃ উন্তজ্জ এবং প্রানীজীবনের সুম্ ও 
জটিল কৌশলমসন্বন্ধে ইহার বল অত্ন্ত অগ্রিক। 

বিজ্ঞানের সাহাধা গ্রহণ করিয়া হুশ্ম শুক্ম অসংখ্য দৃষ্টান্ত 
দ্বার ্ষ্টিকার্ধেয শষ্টার জ্ঞান প্র্শশন কর! বাইতে পারে। 
কিন্তু আবাল বৃঈী বনিতা সকলের নয়নপথে সর্বদা যে নকল 
প্রাকৃতিক কার্ধা উপস্থিত হইয়া! থাকে, অভিনিবিষ্টচিত্তে সে 
সকলের আলোচনা করিয়! দ্বেখিলেই পরমেশ্বরের দেদীপামান 
জ্ঞানসহ্বল্প হৃদয়লম করিয়া] কৃতার্থ হওয়। যায় । সহজবুদ্ধিতে 
যাস অন্থুন্ভব করিতে পারি, বিজ্ঞান তাহা শতগুণে দৃঢ়ীকৃত 
করিয়া দেয়!” 

ভাব দেখি, ফেমন করিয়া মাতৃগর্ভে জীবের ষঞ্চার হয়। 
কেমন করিয়া সেখানে সে পরিপুষ্ট ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিভূষ্ষিত 
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৬ ধর্ম জিজ্ঞানা । 


হইয়া উপযুক্ত সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়! ভাবিলে কি আঁ্চর্ধ্যে স্্ধ 
হও না? যে অদ্ভূত কৌশলে তুমি আমি এ সংসারে আমিয়াছি, 
তাহ! কি অন্ধ জড়পরমাণুর কার্য? 

ধাত্রীবিদ্যা অধ্যয়ন করিলে যে সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার 
অবগত হওয়| যাস্ব, তাচা আন্ুপূর্বিক বর্ণনা! করিবার প্রয়োজন 
নাই।” কেবল প্রসবসন্থন্বীয় একটি বিষয় বলিব। 

মনে কর, একটি জঙ্গলময় সংকীর্ণ পথ দিয় তোমাকে 
গমন করিতে হইবে। এরূপ স্থলে, পথের অবস্থা যেখানে 
যেমন, তোমার শরীরকেও সেখানে সেই ভাবে রক্ষা করিতে 
হইবে । মনে কর, একস্থাটুন একটা বৃক্ষের শাখা নিম়্েরদিকে 
নত হইয়া পড়িয্াছে। সে স্থানে তুমি বর্থনই মস্তক উচ্চ 
করিয়া গমন করিতে পারন! ; অবনত মন্তকে যাইতে হইবে। 
মনে কর, আর এক স্থানে ছুই দিকৃ হইতে বৃক্ষশাখা সকল 
পতিত হইয়। পথ এরূপ সংকীর্ণ করিয়াছে, যে সোজা চলিতে 
হইলে তোমার দুই ক্কন্ধে বাধিবে। সেখানে তুমিকি করিবে? 
তোমার মুখ ও সমস্ত শরীর ফিরাইয়! পার্পরিবর্তন করিয়া 
গমন করিতে হইবে। 

মতৃগর্ডে, প্রসবকালে অবিকল তাহাই ঘটে। প্রসবপথের 
যেস্থান যে প্রকারে সংগঠিত, মাতৃগর্ভস্থ অদৃষ্ঠ শক্কিত্বার! 
শিশুশরীর সেখানে সেই ভাবে সংস্থিত হয়) নতুব! গ্রসব কার্ধ্য 
অসম্ভব হইত? প্রসব পথে স্থানবিশেষে যখনই শিশুর স্বন্ধদ্য় 
আটকাইয়! যায়, তখনই গর্ভস্থ শক্কি দ্বার! উহার পার্খ্পর্ি- 
বর্ধন (:০19৮09 ) হয়ঃ এবং শিশু সহজে গম্যস্থানের ছবিকে 


সষ্টি-কৌশল । ৭ 


অগ্রসর হইতে থাকে। এস্থলে জিজ্ঞান্ত এই যে, মাতৃগ্ভস্থ 
শক্তি যদি অন্ধ শক্তি হয়, তাহ]! হইলে উহা! কেমন করিয়! 
জানিল যে, শিশুর পক্ষে প্রন্থত হওয়া আবশ্ক ? উহা! কেষন 
করিয়া জানিতে পারে যে, প্রসবপথের স্থান বিশেষে শিশুর 
শরীর আটকাইয়! যায় ? কেমন করিয়া বা জানিতে পারে 
যে, শিশুর শরীরকে বিশেষ ভাবে সংস্থাপন' করিলে উহ! 
সহজে নির্গত হইতে পারিবে? ইহা কি জ্ঞানটচতন্ঠবিহীন 
অন্ধ শক্তির কার্য? 


অন্ধ শক্তি' ও ভবিষ্যদুষ্টি। 


এক জ্ঞানময়ী শক্তি যে এই জগতের স্ষ্টিস্থিতি ভঙ্গের 
কাঁরণ, একটি বিষয় আলে!চন। করিলে তাহাতে আর লেশমাত্র 
ংশয়ের সম্ভবনা থাকে না । উপস্থিত অভাব জ্ঞাত হইয়! 
তাহার পূরণ করিলে, সে কার্ধ্যে আামর। বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত 
হই । কিন্তৃষখন কেহ ভাবী অভাবের বিষয় পুব্ধ হইতে 
বুঝিতে পারিয়! তজ্জন্ত উপযুক্ত আয়োজন করেন, তাহার 
কার্যে আমর! অনেক গুণে অধিকতর বুদ্ধির ্পরিচয় প্রাপ্ত 
হই। প্রকৃতির মধ্যে এই শেষোক্ত প্রকার কার্ধা অনেক স্থলে 
দেখিতে পাওয়] যায়। 

প কুলায়স্থিত ডিম্টার বিষয় ভাব দেখি। এর ডিছ্বের 
আঅন্তাস্তরে যে শক্তি কাধ্য করিতেছে,উহ1 কি ভনিষ্যতের প্রাতি 
ঘুষি রাখিয়! কার্য করিতেছে না? যাহাতে ভবিষ্যতে একটি 


৮ ধর্ম্ম-জিজ্ঞানা । 


গঙ্ষীশাবক উৎপন্ন হইতে পারে, উহার পরমাণু সকল কি 
এখন হইতে তাহার আয়োজন করিতেছে না? তুমি একটি 
স্ুম্বাছু স্থুপরু আন্রফল পরিতোষ পুর্ধক ভোজন করিলে। 
কিন্তু উ্গার সকল অংশ আহার কর, তোমার এমন সাধ্য নাঁই, 
ইচ্ছাও নাই। ফলের ভিতরে একটি আঁটি রাহিয়াছে। উহ! 
কেন? গ্ররূতির অভ্যন্তরে যে শক্তি কাঁধ্য করিতেছে, উহা! কি 
কেবল তোমার আমার জন্য? বর্তমান বংশের জন্য কার্য 
করিতেছে নাগ ভাবীবংশীয়দের জন্যও কার্ধ্য করিছেছে। 
ভুমি আমি আতম্ফল ভোজন করিয়া সখী হই, প্রকৃতির 
অন্ততুতি। শক্তি কেবল ইহাই চাহে দা। আমাদের পৌল্র, 
প্রপৌত্র গুভূতত ভাবীবংীয়ের! যাহাতে সুমি্টি রসাল সেবন 
করিয়। রসনার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারে, প্রাকৃতিক শক্তি 
পূর্ব হইতে তাহার আয়োজন করিতেছে । ফলের যে অংশ 
টুকু তুমি আহার করিলে, উ্। কেমন সুন্বাছ) কিন্ত আটিতে 
কোন শ্বা্দ নাই কেন? স্বাদ থাকিলে কিরক্ষা ছিল? নিশ্চয় 
সেশল্ত গু বীজ সমুদয় একত্রে আহার করিয়া ফেলিতে ! 
আবার দেখ, এ আটিটা এত কঠিন কেন? যদি উহ! গলাধঃ- 
করণ করিতে “চেষ্টা কর, পারিবে না! বালীকিবর্ণিত জেতা" 
ঘুগের ব্যাপার নংঘটিত হইবে। যে শক্তি ব্রহ্মাগুকে পরিচালিত 
করিতেছে, তাহা কেবল তোমার আমার জন্ত ভাবে না; 
আমাদের ভাবী বংশধরেরা যাহাতে সুস্বাদু ফল ভোজন করিতে 
পীয়, তাহারও আগোজন করে। 

এই স্থলে আন্ুমলিকরূপে আর একটি কথা বলি। কোন 


হুট্টি-কৌশল। ৯ 


ব্যক্তি তোমাকে একটি পাত্রে করিয়! মিষ্টান আহার করিতে 
দিল। তুমি শিষ্টান্নগুপি সব খাইয়া ফেলিলে। কিন্তু কিছু 
কাল পরে দেখ যে,*কেহ রাখিয়া যাঁয় নাই, অথচ পাত্রটী 
মিষ্টান্নে পূর্ণ হইয় রহিয়াছে। সে গুলিও তুমি আহার করিলে 
কিছুকাল পরে আবার দেখ, গাত্রটী মিষ্টাব্পপূর্ণ হইয়াছে । তুমি 
সে গুলিও নিঃশেষ করিলে । এইরূপে মহাদেবের ঝুলির স্থাঁয়। 
যত খাও, ততই আবার মিষ্টান্ন। যে শিললকর এমন আশ্চর্য্য 
পাত্র স্ষ্টি করিতে পারে, তুমি তাঁহার প্রশ$সা কর না? এ 
প্রকার পাত্র নিষ্মাণে কি জ্ঞানকৌশল প্রকাশ পার না? 

তবে ভাব দেখি, এ জগতে দক্বুদাই কি হইতেছে ! ধরণী- 
রূপ সুব্ত্িতষ্টাঞ্গত্র আম, যাম, কাঠাল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফল 
সকল সাাইয়। জীবদিগের সম্মূথধে কে ধরিয়া দিল? লকল 
জীব পরমানন্দে আছার করিল$ সব ফল ফুরাইয়া গেল, 
পাত্রেআর কিছু রহিল না। কিন্তুকিছুকাল পরে আম, জাম, 
কাঠাল প্রভৃতি অশেষ প্রকার লুম্বাদু ফলেকে আবার পাত্র 
পূর্ণ করিয়া দিল? আবার জীবগণ আহার করিল আবার 
পাত্র পুর্ণ। এই ষে ধরিত্রীপাত্র অচিস্তনীয় কাল হইতে 
অসংখা জীব শ্রেণীকে অগণ্য বংশ-পরল্পরার আহার দান 
করিতেছে, ইহাতে কি এক অদ্ভুত জ্ঞান-কৌশল প্রত্যক্ষ 
করিয়া আশ্চর্যে স্তব্ধ হওনা। মহাদেবের ঝুলি গল্প নয়) 
মহাদেবের ঝুলি চিরদিন আমাদের সম্মুখে বর্তমান। 

যে আশ্চর্য্য কৌশলে সমুদয় প্রাণী আহার লাভ করিতেছে, 
চিন্তা করিলে যথার্থই হৃদয় বিগলিত হয়। গ্রীপ্মকালে এক 


৬০ ধর্্ম-জিজ্ঞানা | 


দিবস বলিলাম), “আজ বড় গরম?” একজন ভদ্র-মহিপ! 
বলিলেন, “ইহা রাযাঘরের গ্রম।” আমি জিজ্ঞাসা করি- 
লাম, “এ কথার অর্থ কি? ভিনি বলিলেন, প্জগতের মাতা 
তীহাঁর সস্তানদিগের জন্ত রন্ধন করিতেছেন। এই গরমে 
আম, যাম, কাঠাল প্রভৃতি পাঁকিয়! উঠিবে |” 

ভরিষ্যফুষ্টি বিষয়ে আর একটি কথা । যখন "মাতৃগর্ভে 
ছিলাম, তখন তে! চলিবার প্রয়োজন ছিল ন1, তবে সেখানে 
এই চরণণযুগল উৎপন্ন হঈল কেন? সেখানে তো কিছু 
গ্রহণ করিবার প্রয়োজন ছিল না, তবে এই হন্ডদ্বয় হইল 
কেন? সেখানে তো দর্শনের প্রয়োজন ছিল ন1) তবে সেই 
নিবিড় অন্ধকারে নয়নদ্বপন স্ষ্ট হুইল কেন ০ সেখানে তে। 
শ্রবণের আবশ্তক ছিল না, তবে কর্ণের উত্পত্তি হইল কেন? 
সেখানে তো আন্বাদ্দনের প্রয়োজন ছিল মা; তবে সেখানে 
ব্বপনেন্ড্রিয় উৎপন্ন হইল কেন? আঘ্রাণেরও প্রয়োজন ছিল 
ন1) তবে প্রাগেন্দ্রিয়ের শ্থট্ি হইল কেন? 

তোমার পুত্র দ্রারর্িলিং ভ্রমণ করিতে যাইবে। তাহার 
ইচ্ছা যে শান্তিপুরে ফিন্ফিনে ধুতি ও ঢাকাই চাদর পরিধান 
করিয়া যায়। তুমিজানযে, সেরূপ পরিচ্ছদে গমন করিলে 
সে শীতে মারা যাইবে। তুমি তাহাকে উত্তম গরম পোবাক 
দিয়। দ্ার্জলিং প্রেরণ করিলে। এম্থলে কয়েকটা বিষয়ে 
তোমার জ্ঞান প্রকাশ পাইভেছে। প্রথম, তুমিন্জান যে 
দার্জিলিং কিপ্রকার স্থান। দ্বিতীয়তঃ, তুমি জান বে, সুক্ষ 
বস্ত্র পরিধান করিয়া! সেখানে গমন করিলে রেখ পাইতে হুয়। 


সুষ্টি-কৌশল। 


১০ 


১ 


তৃতীক্বতঃ, তুমি জান যে, বনাঁত প্রভৃতি দ্বারা শরীর বৃত্ত 
করিয়া গমন করিলে অনিষ্টের সম্ভবন! নাই। এই কয়েক 
বিষয়ে জ্ঞান ভিন্ন তুর্ষি কখনই তোঁমার পুত্রকে উপযুক্তভাবে 
সজ্জিত করিয়। দার্জিলিং পাঠাইতে পার ন|। 

যে শক্তি শিশুকে মাতৃগর্ড হইতে সংসারে প্রেরণ করেঃ 
তাহ। কি অন্ধশক্তিণ অন্ধশক্তি কেমন করিয়া পুর্ব্ব হইত্তে 
জানিল যে, শিশু কয়েকমাস পরে এমন একস্থানে যাইবে, 
যেখানে তাহার দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন গ্রভুতি কার্য করিতে 
হইবে? অন্ধশক্তি কেমন করিয়া জানল যে, সংসারে গিয়। 
দেই জরায়ুশারী শিশুর কি কি গ্রুয়োজন উপস্থিত হইবে? 
অন্ধশক্তি কেখনকরিয়! জানিল যে, কি প্রকাঁর উপায় অব- 
লম্বন করিলে, কি প্রকার যন্ত্র সকলের সাহাধ্য প্রাপ্ত হইলে নে 
ভবিষ্যতে পৃথিবীতে গিয়া স্বচ্ছন্দে আপনার জীবন অতি" 
বাহিত করিতে পারিবে ? জঅন্ধশক্তিব ভাবীন্জান কেমন 
করিয়া সম্ভবপর হইতে পাবে? মাতৃগর্ভস্থ শক্তির অব্্থ 
এজ্ঞান আছে যে শিশু কয়েকমাস পরে স্থানান্তরে গমন 
করিবে। সেই স্থানের অবস্থা কি প্রকার, সেখানে গমন 
কৰিলে গর্ভস্থ জীবের কি কি প্রয়োজন ও অভাব হইবে, কি 
কি উপকরণ ও যন্ত্র থাকিলে সেই সকল অভাব মোচন হইতে 
পারে এই সমুদয় বিষয়ে অবশ্য গর্ভস্থ শক্তির জ্ঞান আছে। 
কে বলে অন্ধশত্তি? জ্ঞানময়ী, মঙগলময়ী আদ্যাশক্তি, মার্তৃ- 
গর্ডে জীবের প্রকৃত জননীরূপে বর্তমান) যিনি বিশ্বজনর্নী 
জগদ্ধাত্রী, ভিনিই প্রত্যেক জীবের *প্রসবকালে ধাত্রী”। 


১২ ধর্্ম-জিজ্ঞার। | 


এই বিষয়টা যতই চিন্তা কর] যায়, ততই অতি অপূর্ক 
ভাবে হ্বদয় পুর্ণ হয়। ভাবীজ্ঞানের পরিচয় পদে পদে। মাতৃ 
গর্ভের চক্ষুর উপর পাভাদীর স্থষ্টি হইল কেন? গাতার উপরে 
পক্মগুলি বিন্যন্ত হইল কেন % গর্ভস্থ শিশুর চরণানুলি হইতে 
মস্তক পর্যন্ত সমুদ্র শরীর ভাবীন্তানের অথগুনীয় দৃষ্টাস্ত। 
আবার দেখ, শিশু সংস!রে আসি তো কোন কঠিন দ্রব্য 
খাইতে পারিবে না; পূর্ব হইতেই তাহার জন্য উপযুক্ত 
আহার গ্রস্তত হইল। মাতৃদেহের শোণিত, ছুগ্ধরূপে পরিণত 
হইল।* ইহা কি অন্ধশক্তির কার্ধ্য ? যে শক্তি বলিলঃ 
“নূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ সকল ! আঁকাঁশমণ্ডলে 
ভ্রামামাঁন হও; অমনি সকলে অটিন্তনীয় ভ্রুজখেগে ধাবমান 
হইল! যেশক্তিবলিল, “সৌরজগৎ সকল! শব শ্বকার্ধে 
প্রবৃত্ত হও,” অমনি কোটী কোটা সৌরজগৎ আজ্ঞাবহদাসের 
স্গাঁয় অনন্ত আকাশে দৌড়িতে লাগিল! যে শক্তি জড়পর- 
মাণু ঘকলকে বলিল “অগণ্য অসংখ্য বৃক্ষলত! রূপে পরিপত 
হও”ঃ তাহার! বৃক্ষ লতারূপ ধারণ করিল! যেশক্তি প্রতি" 
নিয়ত গর্ভস্থ শোণিতকে বলিতেছে, ণ্জীবরূপে পরিণত হও 
'ঞ্ঞমাত্র কোটা কোটা জীব উত্পন্ন হইতেছে! সেই শক্তি 


সপ 


* রাসায়নিক পািতের। বলেন খেঃমানব দেহ রক্ষা ও পোষণের জঙ যে 
যে পদার্থ আরশ্টুক, কেবলবাত্র ছুশ্খে সেই সকলই আছে। হুগ্থের 
স্কায় এ প্রকার আর হিতীক্ন সামগ্রী নাই । কেবল ছুপ্ধ পাঁন করিম! মনুষ্য 
হাবজ্জীবন নুস্থ শরীরে অতিবাহিত করিতে পারে । এরূপ কেন হইল ? ক্ষুত্ 
শিশু তো" দুগ্ধ ভিন্ন আরি কিছু খাইতে পারে লা। 


হষ্টিকৌশল। ১৩ 


মাতৃস্তন-নিহছিত রক্ককে বলিল “আমার সন্তান শংসারে 
আসিয়া আহার করিবে, শোণিত ! তুমি ছুপ্ধ হও" অমনি 
শোণিত দুগ্ধ হইল [ পশোণিত ! তুমি বান্ীকি হও, কালি- 
নাস হও, ভবভূতি হও, আর্্যভট্র হও, বেকন হও, নিউটন 
হও, সেক্সপিয়র হুণ্ড, মিলটন হও),* শোণিত বান্দীকি, কালি- 
দাস, ভবভূতি, আর্যাভট্র, বেকন, নিউটন হইল। যে শক্তি 
রক্তবিন্দু হইতে কালিদাস, সেক্সপিয়র, বেকন, নিউটন উৎপন্ন 
করিতে পারে, সেই শক্তি রক্রন্থানে ছপ্ধ সঞ্চার করিবেঃ 
বিচিত্র কি? একমুষ্টি ধুলি হস্তে লইয়া পুকজন বাজিওয়ালা 
লিল, “একট! পক্ষী হও,” অমনি ধূলিমুষ্টি পক্ষী হইল। ইহা 
দেখিলেকি আক্রর্মা হও না? তবে যে শক্তির আল্ঞামাত্রে 
রক্তবিন্দু হইতে কালিদান ও সেক্সপিয়র, আার্ধ্যভট্র ও বেকন 
উৎপন্র হয়, মে কেমন আশ্চর্য্য শক্তি! 

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও এই ভবিষ্যদৃষ্টির কাধ্য চলিতে 
থাকে । এর ছুপ্ধপোধ্য শিশুর মুখমগ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দত্তগুলি 
রাহির হইতেছে কেন? ও এখন হুদ্ধপান করে, উহার দত্তের 
শুয়োজন কি? সে কথা বলিলে চলিবে কেন? আর কিছু 
দিন পরেই কঠিন দ্রব্য আছার করিবে । এখন তাহার আয়ো- 
জন হইতেছে, সপ্মুখে তীক্ষধার ছুরি, উর্ঠীতে খাদ্যদ্রব্য 
কর্তিত হইবে । ছুই পার্খে ধাতা বসান হইতেছে; উহাতে 
খাদ্য পেষিত হইবে । পেষিত হইবার পর, যে যন্ত্রের সাহায্যে 
পর খাদোর অসার অংশ নিষফাপিত করিয়! উহার সার অংশ 
বার! দেহের অভাবপুরণ ও পুষ্টিদাধন হইবে তাহ জন্মের 
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পুর্ধব হইতেই শিশুর শরীরাভ্যন্তরে নির্িত রহিয়াঁছে। ইহা 
কি অন্ধশক্তির কার্য ? 


কৃষ্টি-কৌশল ও উপমিত্তি। 


বাহার স্থা্-কৌশল হইতে আস্টার অস্তিত্ব গতিপন্ন করিতে 
প্রয়াস পান, সন্দেহবাদীদিগের একটী আপত্তি তাহাদের 
খণ্ডন করা আবহ্যক। শ্বর্গ মর্ভ ভ্রমণ করিয়া কৌশলের 
রাশি রাশি দৃষ্টান্ত কেন সংগ্রহ কর না, গ্রখরবুদ্ধি সন্দেহবাদী 
তাহাতে ভূপিবার লোক নহেন। 

সন্দেহবাদী বলিবেন, প্প্রকৃতির মধ্যে কৌশল দেখিয়া 
তুমি মনে করিতেছ যে, উহ! 'অবহ্য কোন জ্কার্নবান্‌ ব্যক্তির 
স্ষ্টি। তুমি সর্ধদ! দেখিতে পাও যে, মানুষ আপনার জ্ঞান- 
বলে অনেক প্রকার কল কৌশল উৎপন্ন করেও সেই জন্ 
ছুমি মনে কর যে, প্রকৃতির ভিতরে যে সকল কল কৌশল 
বহিগ্নাছে, তাহাও অবশ্ঠ কোন জ্ঞানবান পুরুষ স্থষ্টি করিয়- 
ছেন। গ্রক্কৃতি-সম্বন্ধে তুমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছ, 
উহা কেবল মানুষের তুলনায়। তুমি দেখিতে পাও যে, মানুষ 
আপনার জ্ঞানবলে অনেক প্রকার কৌশল উৎপন্ন করে।॥ 
প্রকৃতির মধ্যে কতক্‌ পরিমাণে তরনুর্ূপ কৌশল দেখিতে 
পাও কিন্তু তাঁহার কারণ দেখিতে পাওনা। তুমি দেখিয়াছ 
যে, মানুষ যে সকল কৌশল সৃষ্টি করে, তাহার কারণ 
মান্গুষের জ্ঞান? স্্রতরাং তুমি মনে কর যে, প্রকৃতির অন্তর্গত 
কেটসিল সকলও কোন প্রকার জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে | 
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সন্দেহবাা ব! নাস্তিকদ্দিগের মতে এ গ্রাকার যুক্তি কেবল 
উপমিতি মাত্র । ইহাতে নিশ্চিতরূপে কিছুই গ্রামাণ হয় না! 
মানুষের জ্ঞান হইতে কল কৌশল গ্রভৃতি উৎপর হয়, ইহা 
প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। হঠাৎ কোন নির্জন স্থানে একটা ঘড়ী দেখিয়| 
যনে করি যে, উহ! অবশ্ত কোন মানুষের বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন ঃ 
কেননা মনুষ্যবুদ্ধি হইতে যে ঘড়ী উৎপন্ন হয়, ইহা! অনেক 
স্থানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি । কিন্তু কোন ব্যক্তির বুদ্ধি বস্তা 
হইতে জগত উৎপন্ন হইতেছে, ইহা তো কখন দেখি নাই! 
সুতক্াং মানুষের দৃষ্টান্তে প্রাকৃতিক কৌশলের জ্ঞানময় কারু, 
সিদ্ধান্ত করা কখন সঙ্গত হইতে প|ুবে না । 

কিন্তু মনুধ্যনূদ্ধি হইতে যে কল কৌশল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, 
ইহা! কি বাস্তবিক প্রত্যক্ষসিদ্ধ ৭ আমাব নিজের রম টুকু 
জ্ঞান আছে, তাহা অবশ্য প্রত্যক্ষ অনুভব করি। কিন্তু অপর 
মনুষ্যের জ্ঞান কি কখন দেখিয়াছ? দেখার অর্থ বর্দচক্ষে 
দেখ! হয়, তাহা হইলে কাহারও জ্ঞান, মন বা বৃদ্ধি কখনও 
দেখিনাই। অপর মনুযোর কি দেখিতে পাই? তাহাদের 
শরীর ও শারীরিক কার্য । মন কিম্বা মানসিক কাধ্য, 
কথন কাহারও দেখি নাই। 

তবে অন্ত মন্তষ্ের যে মন আছে, কে বলিল? তাহাদের 
হস্ত; পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিক প্রভৃতি যে আছে, স্বীকার করি; 
কেন না তাহ! দেখিতে পাই । অন্ত লোকের মন তো কখন 
দেখি নাই ; তবে মনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিব কেন? তাহা- 
ঘের জান, বুদ্ধি; ভাব কিছুই কখন দেখি নাই। যদিপইঙ্িম্ব 


১৬ ধর্দ-জিজ্ঞানা । 


জ্ঞানের দ্বারশ্বরূপ” হয়, তবে অন্ত লোকের যে মন বুদ্ধি 
প্রভাত আছে, এজ্জান তো কখন সেদ্বার দিয়া প্রবেশ করে 
নাই! 

মানুষ অর্থকি৭ হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিক! প্রতৃতি 
কমান্ুষ? মানুষ বলিলে যে কেবল অস্থি মাংস বুঝায়, ইহ! 
কখন হইতে পারে লা। মানুষ বলিলে জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রেম 
তক্জি, দয়, শ্রন্ধা ঘৃণা, লজ্ব! এই সকল মনে হয়। এক 
কথায় মন বা আত্মা যাহাই বল। মানুষ শবের অর্থ যদি 
ইহাই হয় তাহা হইলে আমি আপনি ভিন্ন অন্ত মানুষকে 
কখন দেখি নাই। আমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, কন্ত 
স্ত্রী গ্রভৃতি কাহাকেও কখন দেখি নাই। গতিবেশী, গ্রামশ 
বাসী, ,দেশবাপী, জগম্ধাসী কাহাকেও কখন দেখি নাই। 
দেখ অর্থ বদি চক্ষে দেখ! হয়, তাহা! হইলে কোন মানুষ 
কথন কোন মানুষকে দেখে নাই। 

ভবে যাহাদিগকে মানুষ বলি, তাহাদিগের যে শরীর ভিন্র 
আবার একটা একটা মন আছে, ইহা বিশ্বাসকরি কেন? 
কাধ্য দেখিয়া। মৃত শরীরকে মানুষ ৰলি না, কেন না! 
তাহাতে মনের কার্য দেখিতে পাই না। সকল স্থলেই কার্য 
দেখিয়া মন বা জ্ঞানের অন্তিত্বে বিশ্বান করি। সেকার্যাকি? 
কৌশল। বাহা-পদার্থের সংযোগ বিয়োগ, ভাষা বা অঙ্গভঙ্গি 
যে প্রকারেই হউক, কৌশণ প্রকাশ পায় বলিয়াই মানুষের 
বুদ্ধি বাঁ জ্ঞানের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি । যেখানে যে পরি 
মাণে কৌশল, সেখানে সেই পরিমাণে বৃদ্ধির অন্ত! সিদ্ধাস্ত 
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করি। বুদ্ধির বাঁহ্চিহুদ্বার। বুঙ্ছির সত্তা গ্রাতিপর হয় । মৃত্ধ 
শরীরে কোন চিহু দেখি না, জুতরাং নেথানে বুদ্ধির অস্তিদ্ধে 
বিশ্বাস কৰি না। কোন মন্ুষ্যের বুদ্ধির কার্য অলপ দেখিলে, 
তাহাকে অল্পবুদ্ধি ব নির্ধোধ বলিয়া মনে করি। সচরাচর 
লোকের যে প্রকার বুদ্ধির কার্ধ্য হইর! থাকে, কাহারও মেই 
খ্াকার কার্য দেখিলে, তাহার বুদ্ধি মধ্যম শ্রেণীর বলিয়া স্থির 
করি। আবার বাহার কার্ধ্য অনাধারণ, ধিনি আপনার বাক্যে 
ও কার্য্যে জ্ঞানের অনামান্ত চিহ্ব মকল প্রকাশ করেন, 
তাহাকে প্রতিভাশাদী লোক বলিয়া গণ্য ধরি । 

এখন একটা শিষয় পরিক্ষার করিয়। বুঝ যাইতেছে যে 
যদি কৌশলের পরিমাণ অনুসারে জানের পরিমাণ নির্ধারণ 
করাই ন্বত হর, তাহ। হইলে বরং বালব বে মানুষের কোন 
জ্ঞান নাই, কিন্ত এই পরনাশ্চরধ্য ফৌশল-জাল-ছড়িত ব্রহ্গাপ্ডে 
যেরকোনজ্ঞান কার্ধা করিতেছে না, ইহা যে কেবল অন্ধ" 
শক্তির ক্রীড়া! মাত্র, এমন কথা কখনই বণিতে পারি না। 

এমন আ।শ্চর্ধ্য কৌশলপুর্ণ ব্রন্মাণ্ডে ঘে ব্যক্তি কোনগ্রকার্‌ 
জানের গরিচন্ন পাপ হয় না, তাহার বুদ্ধ বিবেচনা ও 
আশ্চধ্য! বদি কোন বুদ্ধি-গর্বিত নাস্তিক আমার নিকট 
বলেন যে “এই জগৎ যে কোন প্রকার জ্ঞামদয় শক্রিদ্বার! 
পরিচালিত হইতেছে, ইচ্ছার কোন গ্রমাণ লাই, তাহা হইলে 
আমি তাহাকে, বণিবঃ বলুন দেখে, আপনার বে বুদ্ধি 
আছে, তাহারই ব প্রমাণ কি! ধর্দে এই দুরবগাহা কৌশল- 
পূর্ণ ব্রদ্মাণ্ডে কোন প্রকার জ্ঞানের চি না থাকে, তাহ! 
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হইলে হ্বাঁপনার যে জ্ঞান আছে, আপনি যে অস্থি চর্ম নির্ঘাত 
£&কটা পুর্তলিক1 নহেন, তাহারই বা! প্রমাণ কি?* কিস্ত কেহ 
কেহ বলেন খে; অন্ত মন্ুষ্যেয় যে মন বুদ্ধি গ্রাভৃভি আছে, 
ইহা কেবল শারীরিক সাদৃশ্তে বুঝিতে পারি। আমার যেমন 
শরীর ও শারীরিক কার্য আছে, অন্তেরও সেইরূপ শরীর ও 
শারীরিক কাধ্য দোখতেছি ; সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, 
আমার শ্যায় তাহার মন ওমানপিক কার্য আছে। অদ্ধেক মিলি- 
তেছে বলিয়া দিদ্ধান্ত করিতেঠি যে, অপরাদ্ধও অনশ্ত মিলিবে। 

ইহাই কি হ্ুযুক্ষি হইল? সংসারে আমরা সর্বাদা কি 
দেখিতে পাই ? বার আনা মিলে, সিকি মিলে না; আট 
আনা মিলে, আট আনা দিলে না; সিকি মিটল,২বার আন! 
মিলে না। যখন এইরূপ আংশিক শ্রক্য ও অনৈক্য, কেবল 
ছুই একটা স্থলে নয়, কোটী কোটা স্থলে গ্রত্যক্গ হইতেছে, 
তথন কেমন করির। বলিব ০, যখন শত্রীর ও শারীরিক কার্য 
মলিতেছে, তখন অপরাদ্ধ মন ও মানিক কাধ্যও অবন্ঠ 
মিলিবে। ইহাই কি স্ুযুক্কি-সঙ্গত বাক্য হইল? 

এস্থলে আর একটা যুক্তির বিষয় আলোচনা করিব। 
আমার জ্ঞান আছে, ইহা সহজ জ্ঞানে জানিতেছি ; আমার 
জ্ঞান হইতে কতকৃগুলি কাধ্য উৎপন্ন হইতেছে, ' তাহা 
আমার প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যখন অন্ত মানুষের সেইরূপ কাধ 
আমার কাধ্যের অনুরূপ, তখন সেই কার্ষ্যের কারণ৪ অবশ্ত 
আমার কাধ্যের কারণের তুঙ্য। অর্থাৎ আমার গ্তায় 
তাহারও মন বাজ্ঞান আছে। 
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এই যুক্তিতে ছুটা গুরুতর ভ্রম রহিয়াছে। প্রথম? কাধ্য 
এক প্রকার হইলে যে, সকলস্থলে কারণও এক গ্রাকার হয়, 
এমন নছে। কাধ্য এক, কিন্ত কারণ ভিন্ন? জগতে এন্ধপ 
শত শত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান । পাঁচজনের জর হইল) কাহারও 
অভিভোজনে, কাহারও অতিরিক্ত পরিশ্রমে, কাহরও ম্যালে- 
রিয়। স্থানে বাস করিয়া, এবং কাহারও বা বৃষ্টিতে ভিজিয়]। 
পাচশত লোকের মৃত্যু হইল। পাঁচশত লোকের পাঁচশত 
প্রকার কারণে মৃত্যু হইতে পারে। আবার বিপরীত কারণ 
হইতে সমান কার্ধ্য উৎপন্ন হয়। অত্যন্ত “উত্তাপ ও অতান্ত 
হিমের এক গ্রকার কার্ধ্য । সৃতরাং আমার বুদ্ধি প্রস্থত কারের 
সহিত, অপকররু, কার্য্যের সাদৃশ্য” দেখিয়া কখনও সিদ্ধান্ত 
করিতে পারি না যে, এই শেষোক্ত প্রকার কার্যের 
কারণ বুদ্ধ। 

এ যুক্তিতে আর একটী ভুল এই যে, একটা মাত্র স্থল 
হইতে বিশ্বজপীন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হইতেছে । সে 
একটা মাত্র স্থল আমি নিজে। আমার পক্ষে বাহা সত্য, 
সমগ্র হগতের পক্ষে তাহ! সতা, ইহা তর্কশান্ত্র বিরুদ্ধ কথা। 
একটী বোগ্বাই আতর আহার করিয়া ঘ্দ মূলে কর যে, আ্র- 
ফল মাত্রই সেঁইরূপ সুমিষ্ট, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার 
ভুল হইল। কলিকাতার কমলালেবুর আম্মা গ্রহণ করিয়। 
তুমি মনে করিতে পার যে, কমলালেবু মাত্রই অঙ্নরসযুক্ত ; 
কিন্ত শ্রীহটের কমলা! সেবন করিলে নিশ্চয়ই তোমার ভ্রগ দূর 
হইবে। আমার কার্য্যের কারণ আমার মন, স্ৃতরাং যেখানে 
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সেই প্রকার কার্য, সেখানেই কারণস্প্ূপ মন বর্তমান, এ 
সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই ভর্কশান্্র বিরদ্ধ। কেননা ইহাতে একটা 
মাত্র দৃষ্টান্ত হই বিশ্বজনীন মীমাংসায় উপনীত হইতেছি । 
বাস্তবিক কথ! এই যে, আমার যেমন মন আছে, অপ- 
বেরগ সেইন্ধপ মন আছে, তর্ক করিয়া ইহা মীমাংন। কর! 
অসন্তব। তর্কশান্ত্র এখানে পরাভব স্বীকার করিতেছে। 
প্রাকৃতিক কৌশল সকল যে, কোন জ্ঞানময় কারণ হইতে 
উৎপন্ন হইয়!ছে, তর্কশান্ত্রের প্রাণালী অগ্গুনারে তাহা নিশ্চিত" 
রূপে প্রতিপন্ন কর! যান কি না? জন ষ্য়ার্ট মিল বলেন, 
যায় না। কিন্তু তিনি আনার ইহা৪ বলেন বে, যদিও নিশ্চয় 
হয় না? কিন্ত বিলঙ্গণ সম্ভবপর বলিয়। প্রতিপন্ন হশ্ম। 
তর্কশান্ত্র প্রাকৃতিক কৌশল নিচয়ের জ্ঞান্ময় কারণ 
নিঃসংশয়ে নিকূপণ করিতে অক্ষম। আমার মাতা, পিতা, 
আ্রাত।, বন্ধু, প্রতিধানীগণের যে মন আছে, তাহারা যে এক 
একটা অস্থি মাংসমর কল নহেন, তর্কশান্ত্র তাহা! কি সাব্যস্ত 
করিয়া ধিতে গারে ? কখনই না। কি জড়জগত্, কি মনুষ্য, 
উভক্ন.সম্বন্ধেই তর্কশান্ত্র কতক্দূর গিয়া আর যাইতে পারে না। 
এখানেও পস্তভবপর 3 ওখানেও সম্ভবপর । তর্ক এই উভয়ের 
মধ্যে কোন স্থানেই নিশ্চয়ত(তে উপনীত করিতে পারে না। 
কিন্তু তর্কে প্রতিপন্ন হয় না! বলিয়া কি যথার্থই মনে 
করিতে হইবে যে, আমিভিন্ন অপর মনুষ্যের, আমার পিতা, 
মাতা, ভ্রাতা বন্ধু সকলের যেমন আছে, ইহ! সম্ভদ্পর মাহ্র? 
ইহা ততো হান্তের কথ|। আমরা এমনি প্রন্ৃতি লইয়া জন্ম 
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গ্রহণ করিয়াছি যে, কি মন্তুষোর মধ্যে, কি জড়ের মধ্যে, 
যেখানে দেখিব উদ্দেশ্য সিদ্ধিরজন্ত উপায় অবলম্থিত হই" 
য়াছে, সেখানেই জ্ঞানের আস্তত্বে বিশ্বাস করিব। এখানে 
তর্ক শাস্ত্রের কোন হাত নাই । স্বভাব এই বিশ্বাস আমাদের 
মনে আনিয়া দেয়; কিন্তু স্বভাবের ঠিক্‌ প্রণালী কি, ভাহ! 
হয়তো! এখনও আমর ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। 

এস্বলে নাস্তিক বলিবেন যে, যাহা গ্রমাণ করিতে হইবে, 
তাহ! শ্বীকার করিয়। লইলে চলিবে কেন 1 প্রক্কৃতির ভিতরে 
বিশেষ উদ্দেশ্ত সিদ্ধিজন্ত বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্থিত 
হইতেছে, ইহা স্বীকার করিলে জ্ঞাচুনর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে 
হয়, সত্য; “কিন্ত কে বলল ষে, প্রাকৃতিক কার্যে বিশেষ 
উদ্দেশ্ত সিক্ষির জন্য বিশেষ উপায় অবলম্থিত হইতেছে? কে 
বিল দেখিবার জন্ত চক্ষু হইয়াছে, শুনিবার জ্ন্থ কর্ণ 
হইয়াছে, আন্বাদনের জন্ত রসন1 হইয়াছে? কে বলিল, 
জীবগণ আহার করিবে বলিয়া বৃক্ষে সুস্বাছ ফল ফলি- 
তেছে? কে বলিল, জীবগণ আহার করিবে বলিয়া! শরীরে 
স্কুধার সঞ্চার হইতেছে? যদ্দি বল, কোন বিশেষ কার্ধ্য 
সম্পর করিবার জন্য বিশেষ উপায় গ্রহণ কর হইয়াছে, 
তাহ! হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনা আঁপনি জ্ঞানের 
অস্তিত্ব শ্বীকার করিয়া লওয়া হ্য়। কিন্ত প্রকৃতির 
ভিতরে উদ্দেশ্ব সিদ্ধিজন্ত উপায় বঅবলদ্িত হইতেছে, 
এ কথা বলিবার আবশ্তক কি? মককাই ত্াপনা আপনি 
ছইরাছে $ উপায় উদ্দেশ্য কিছুই নাই। তুমি তোমার মনের 
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ভাব অন্ুমারে একটাকে উদ্দেশ্ঠ ও আর একটাকে উপাগর 
ভাধিতেছ। চক্ষু দ্বারা আময়া দেখি; একথা সম্পূর্ণ সত্য। 
কিন্ত দেখিবার অন্ত চক্ষু হইয়াছে, এমন কথা বলিবার 
প্রয়োজন কি? আত্ম ফল আহার করি, সম্পূর্ণ সত্য $ কিন্ত 
আহার করিবার জন্ত আজমের উৎপত্তি, ইহ। বিবার আবশ্বক 
কি? 

স্থলপথে ভ্রমণের জন্য শকট হুইয়াছে, নর্দী দিয় যাইবার 
জন্ত নৌকা হইয়াছে; সমুদ্র পার হইবার অন্ত জাহাজ ছই- 
যাছে, শীঘ্র গমনের জন্ত রেলের গাড়ী হইয়াছে, এমত কথ! 
বলিবার প্রয়োজন কি? সময় জানিবার জন্ত ঘড়ী হুইয়াছে, 
ংবাদ পাইবার জন্য তাড়িতবার্তাবহ হইয়াছে, বাস করিবার 
জন্ত্র গৃহ হইয়াছে, লিখিনার জন্ত কাঁগজ হইয়াছে, এমন কথ 
বল কেন? শকট ও নৌকাদিতে আরোহণ করি, ঘড়্ীতে 
সময় জানি, টেলিগ্রাফের তারে সংবাদ পাই, গৃহে বাস করি, 
কাগজে লিখি। এসকল কথা সম্পূর্ণ নতা, কিন্ত আরোহণ 
করিবার জন্ত শকট ও নৌকার উৎপান্ত, সময় জানিবার জন্ত 
ঘড়ির সৃষ্টি, সংবাদ জাশিবার জন্য টেলিগ্রাফের তার, বাস 
করিবার জন্ত ঘর, লিখিবার জন্ক কাগজ; এমত কথা বলিবার 
প্রয়োজন কি? 

মান্ধষের কার্যে যেমনল্পষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ পায়, 
প্রকৃতির কার্ষেও সেইরূপ স্পষ্ট অভিপ্রায় গরাকাশ পাইতেছে। 
ঘটিকাবস্ত্রে কি অন্তিপ্রায় প্রকাশ পায়? সম্য় জানা । মানব 
দেহে যে পাকযন্ত্র রহিয়াছে, উহাতে কি. অভিপ্রাম্ব প্রকাশ 
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গাঁয়? খাদ্য পরিগাঁক করা । একটা মনুষ্যের মন্ত্র আর একটা 
গ্রকতির যন্ত্র। এই উত্যয়স্থলেই কি সমান স্পষ্টরূপে অভিপ্রায় 
গ্রকাশ পাইতেছে না? 

কিন্ত আভগ্রায় কি কখন চক্ষে দেখ! যায়? অভিগ্রায় 
জড়ের ধর্ম নছে ;) মন বা জ্ঞানের ধর্ম। অভিপ্রায় ইত্ত্রিয়ের 
অতীত পদ্দার্থ। জড় জগতে কি মন্ুষ্যের মধ্যে, উভয়স্থলেই 
কার্য দেখিয়া অভিপ্রায় বিশ্বাস করি ; চক্ষু কর্ণাদদ্বারা কোন 
স্থুগেই অভিপ্রায়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। এখানেও কাধ্য 
দেখিয়! কারণ, ওখানেও কাধ্য দেখিয়া কারণ। এখানেও 
কাধ্য দেখি, ওখানেও কাধ্য দেখিও কিন্তু কারণ উভয় স্থলেই 
অদৃশ্য । 

এখন দেখুন, আমরা কোথায় উপনীত হইলাম। যে 
প্রণালীতে জানি যে, আমি ভিন্ন অপর মনুষ্য আছে, সেই 
প্রণালীতে জানি, এই জগতের একজন জ্ঞানময় অষ্টা আছেন। 
ঘে প্রণালীতে জানি যে, আমার পার্থিব পিতা আছেন, সেই 
প্রণালীতে জানি যে, আমার স্বর্গীয় পিতা আছেন। যে 
প্রণালীতে জানি যে, আমার গর্ভধারিণী মাতা আছেন, জেই 
প্রণালীতে জানি যে, জগতের মাতা জগদ্ধাত্রী আছেন। যে 
প্রণাণীতে সংসারের বন্ধুকে জানি, দেই প্রণালীতেই সংসা* 
রাতীত পরম বন্ধুকে জানিতে পারি 

তবে কি কোন বিষয়ে ভিন্নতা নাই? আছে। মনুষ্যের 
শরীর আছে, কিন্ত গ্রৃতির মধ্যে যে শক্তি কার্য করিতেছে, 
ভাছার শরীর নাই। মন্কুষ্যের শরীর আছে বলিদ্বাই কি আমরা 


২৫ ধর্ম-জিজ্ঞানা $ 


তাহার কাধ্যের অভিপ্রায়ে বিশ্বান করি? কখনই না। 
পুর্ববেই বলা হুইয়ছে ষে, উহাতে ছুটা ভ্রম হয়। প্রথমতঃ 
স্বীকার করিয়া লওয়! হয় যে, কার্য্য এক প্রকার হইলে 
ফারণও এক প্রকার হইবে। দ্বিতীয়তঃ একটামাত্র স্থল হইতে 
সার্বভৌমিক মীমাংসায় উপনীত হওয়া হয়। 

এম্থলে বলা আবশ্তক যে, যে শক্তি প্রক্কৃতিকে পরিচাপিত 
করিতেছে, তাহা অশরীরী বলিয়া কোন কোন নিরীশ্বরবাদী 
তাহাকে জ্ঞানময়ী বলিতে আপত্তি করেন। তাহার! বলেন 
যে, যেখানে শরীর দেখিয়াছি, সেখানেই জ্ঞানের সত্তা অন্থ- 
ভব কক্সিয়াছি; মন্তিক্ষের সহিত জ্ঞানের বিশেষ সন্বন্ধ। 
সুতরাং যখন প্রকৃতি-গত শক্তির শরীর নাই, তখন তাহাকে 
স্জানমী শক্তি বল! কথনও ঘুক্কি সঙ্গত হইতে পারে না। 
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মার্টিনোর কথার সারষন্ধ এই যে, মানুষ আপনাত্স মনকে 
আপনি লাক্ষাৎভাৰে জানিতে পাঁরে। কিন্ত অন্ধলোকের থে 
তত 


হ্শু ধর্দ-দিজ্ঞানা ! 


মন অংছে, ইহ] সাক্ষাত্ভাবে জানাযায় না; কার্য দেখিয়! 
জান। যায়। যাহাতে মানপিক ভাব গ্রকাশ পায়, এমন কার্যা 
ঘর বুঝিতে পারি যে, আমার ন্যায় অপর মন্থৃষ্যেরও মন 
আছে। যতক্ষণ পর্যান্ত নাতুম জানিতে পার যে, তোমার 
বন্ধুর মস্ত:কর ভিতর মন্তিকফ আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যে ভুমি 
তাহার মনের অস্তিত্থে বিশ্বাস করনা, এষন নহে। মার্টিনোর 
দ্বিতীয় কথ। এই যে, যে মন বাঁজ্ঞান দেশ কালে বদ্ধ তাহার 
পক্ষেই শরীর সম্ভব । কিন্ত যেজ্ঞান বিশ্বব্যাপী তাহার পক্ষে 
শরীর সম্ভব নহে। 

গ্াকৃতিক শক্তি ও মন্ুষ্যের মধ্যে আর একটা বিষকে 
প্রভেদ আছে। মানুষ কথা৷ বলিতে পারে? প্রককৃতিক শক্তি 
কথা কছে না। কিন্তু মানুষের ভাষা ও কার্ধ্য বাস্তবিক 
একই । ভাষা ও কার্খয উভয়ই মানুষের অভিপ্রায় প্রকাশ 
করে। একজন একটা ঘড়ি, নিম্মাণ করিল; এবং কোন 
বিষয়ে কথা বলিল । ঘটিকাযন্ত্রের স্ট্টিতে কি হইল? কতক" 
গণি জড়পদার্থের বিশেষ বিন্যাসে একটী অভিপ্রায় প্রকাশ 
পাইল। কথা বলিতে কি হইল কতকৃগুলি শের বিশেষ 
বিন্যাসে একটা অভিপ্রায় প্রকাশ পাইল। ভাষাও একপ্রকার 
কল। অভিওঞ্ঞায় অন্তরের বস্ক। যন্ত্র বা ভাষা বাহৃপদার্থ 
হইলেও, সক্ষেতত্বরূপ হইয়! অন্তরের অভিগ্রায় প্রকাশ করিয়) 
দেয। 

প্রক্কতি কি মনুষ্য উভয় স্থালেই কার্ধ্য দেখিয়! জ্ঞানের 
ক্্তিত্বে বিশ্বাপকরি। এখন কেহ বলিতে পারেন যে, যখন 


হুষ্টি-কৌশল । চে 


উভয় স্থলে সম্পূর্ণ সাদৃশ্ত নাই /-মান্ুষের শরীর আছে, 
প্রাকৃতিক শক্তির শরীর দেখিতে পাই না, মাস্ষের ভাষা 
আছে, প্রক্কতিগত শক্তি কথ। কহে না,তখন এক প্রণালী 
াবলম্বন করিয়। এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! কি যুক্তিসঙ্গত ? 

যুক্তিবিক্ুদ্ধ কেন হইবে? ভাষা জ্ঞান প্রকাশক কার্যযমাত্র। 
শারীরিক সাদৃশ্য সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়াছি ষে, কেবল সাদৃহ 
দেখিয়া আমরা পরস্পরকে জ্ঞানসম্পশ্ন জীব বলিয়া বিশ্বা্ 
করি ন|। জ্ঞানের চিত দেখিয়া জ্ঞানের অস্তিত্ব বুঝিতে 
গায়ি। 

তবে কি শারীরিক সাদৃশ্তের কান কার্যাকারিত। নাই? 
শারীরিক সাদৃশ্ত পরস্পরের ভাবগ্রহণে সাহাধ্য করে। প্রান্ক- 
তিক শক্তির সঙ্গে মনুযষ্যের দে প্রকার কোন সাদৃশ্য নাই; 
স্থতরাং স্কেপ সাহায্য সেখানে নাই । সেইজন্যই স্থুলদর্শ 
ব্যক্তিরা মানুষের কাধ্যে যে গ্রকার জ্ঞানের প্রকাশ দেখিতে 
পায়, প্রকৃতির ভিতরে সে প্রকার দেখিতে পায় না। কিন্তু 
সুস্ষ্নদ শর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা প্রকৃতির রাজ্যে যে অতলম্পর্শ 
অমীম জ্ঞানসাগর €দখিতে পান, তাহার তুলনায় মনুষ্যের 
জ্ঞান সামান্য গে।স্পদ বপিয়াও অনুভূত হয় না। 

মান্গুষ যে মানুষের জ্ঞান অধিকতর স্পষ্ট রূপে অনুভব করে, 
ইহা কিছুই আম্চর্ণ্য নহে। মানুষ পরিমিত ক্ষুদ্র পদার্থ । 
মানুষের জ্ঞান, ভাব সকলই অতি ক্ষুত্র পদার্থ; সুতরাং মাহুষ, 
মানুষের জ্ঞানকে সহজে বুঝিবে, মানুষের ভাবকে সহজে 
ধারণ! করিবে, ইহাই তে! সম্ভব। যেজ্ঞানময়ী অদীমশক্ষি 


৮ ধর্দ-জিজ্ঞানা। 
এই সুবিশাল ব্রঙ্গাঁকে পরিচালিত করিতেছে, এই জুবিশাল 
অঙ্ধাণ্ডের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বিষয়ের সুব্যবশ্থী করিয়া দিতেছে, 
তাহাকে ধারণ কর! ষে কঠিন হইবে, তাহ] তো! সহজেই 
খুবা যায়। কিন্তু অহ্থরাগ থাকিলে, চিত্ত! থাকিলে, গকৃতির 
মধ্যে স্পষ্ট, উজ্জল, সর্কত্রব্য।পী জ্ঞানালোক দেখিয়া জীব 
স্কতার্থহইয়! যায়। 

একফিকে যেমন সাদৃশ্ত অধিক, অপরদিকে জ্ঞানকোৌশল 
আনন্তগুণে অধিক |, এই ব্রদ্গাণ্ডে যে ছুরবগাহ্া জ্ঞান বর্তমান, 
তাহার সহিত তুলনা কৰিলে মস্থষোর জ্ঞান কিছুই নহে। বরং 
ঝলিব, মানুষের কোন বুদ্ধি কোন জ্ঞান নাই, কিন্ত এই 
বিশ্বকাঁর্যে বেজ্ঞানময়ীশাক্তর পরিচয় পাওয়া যায় না, এমন 
ফথ! কখনই বলিতে পারি নাঁ। সামান্ত একটী ভূণকরা, 
'একটী জলবিন্তুতে যে জ্ঞানের পরিচত্ব রহিয়াছে, মন্ুষ্যবির চিত 
বাঁশি রাশি সাহিত্যদর্শন তাহার নিকট পরাস্ত হইয়া বায়। 

“কে জানে মহিমা বিভু তোমার । বলিব কিবা, বচন 
নাহি, সবে অবাক্‌ না পেয়ে অন্ত ভোমার।” 


ঘটনাক্রমে কৌশল । 


নিরীশ্বরবাঁদী তফিক বলিবেন ষে, জ্ঞান ভেনন কি 
কৌশল উৎপন্ন হইতে পারে না? ঘটনাক্রমে কি কৌশল 
হইতে পারে না? | 
ঘটনাফমে কৌশল উৎপত্তি কি প্রকার? গত রানে 
আমি শব্যায় গমন ঝরিবার সময় একট! দোক়াত, কলম 


সুটিকৌশল | ২৯ 


কাগজ, বাক্সের মধ্যে বধ করিয়া! রাখিয়াছিপাম ) প্রাতঃকালে 
উঠিয়া! দেখি) খ্রতিনের সহযোগে একটী প্রবন্ধ রচিত হই- 
জ্গাছে। এ কথায়কি কেহবিষশ্বান করিবেন? যদিজ্ঞানের 
কর্তৃত্ব ভিন্ন কেবলমাত্র জড় পরমাণুর সংযোগে এমন অদ্তত 
ব্রহ্মা্ড সংগঠিত হইতে পারে, তাহ! হইলে জ্ঞানের কর্তৃত্ব 
ভিন্ন কেবল দোয়াত, কলম, কাগন্সের সংষোগে একটা প্রবন্ধ 
প্লচিত হইবে আশ্চর্য্য কি? থিগুডোর পার্কার বলেন, এক 
অঙ্গুলি পরিমিত স্থানব্যাপী বাঘুতে বে জ্ঞান কৌশল বর্তমান 
রহিয়াছে, তাহার সহিত তুলনা] করিলে জগতের সমুদ্র 
সাহিত্যদর্শন কিছুই নহে। 

ছাপাখানার টাইপ সকল ঘটনাক্রমে বিশেষ ভাবে বিন্যস্ত 
হইল, ঘটনাক্রমে তাহাতে কালী সংখুক্ত হইল, ঘটনাক্রমে 
তাহার উপর কাগঞ্জ আসিয়। পড়িল; ঘটনাক্রমে এক আশ্চর্য 
ভ্তানগর্ড গ্রন্থ মুদ্রিত হইল। ইহা কি অসম্ভব? ইহা যদি 
অসম্ভব হয়, তাহ] হইলে ছুরবগাহ্য জ্ঞানপূর্ণ এই আশ্চর্য্য 
ব্রহ্গাগুবেদ জড় পরমাণু হইতে নংরচিত হইয়াছে, এ কথ। কি. 
অনস্তগুণে অবিক অসম্ভব নয়? 

রন্ধনশালায় চিনি, ছান।, কাষ্ঠ গ্রাতৃতি রাখিলীম, কিছু 
কাল পরে গিয়া দেখি, ঘটনাক্রমে লামগ্রী গুলির উপযুক্ত 
ংঘাগ হইয়া অতি উৎকষ্ট মিষ্টান গ্রস্তত হইয়াছে। ইহ! 
কি অসম্ভব? ইহ! যদি অসম্ভব হয়, তাহ! হইলে থে রক্ষাণ্ডের 
এককণ। মাত্র হদয়ঙ্গম করিতে নিউটন, বেকন, আরিষ্ট- 
টল, আর্য ভট্টের মস্তি বিঘুর্ণিত হইয়। যায়, তাহা অন্ধ 
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জড়শক্তি হইতে সমুৎ্পন্ন হইল, ইহ| কি ভাস্যেন কথ! 
নছে? 

কথন কোন কৌশল কি ঘটনাক্রমে উৎপন্ন হইতে পারে 
না? এমন সামান্ত প্রকার কৌশল ঘটনাক্রমে উৎপন্ন হইতে 
পারে, যাহাকে কৌশল বলিলে হয়, নাও বলিলে হয়। মনে 
কর, তুমি একস্থানে দেখিলে বে, একঘটি জল ও এক জোড়! 
থড়ম রহিয়াছে । এখানে তুমি মনে করিতে পার যে, কোন 
ব্যক্তি পদধৌত করিয় খড়ম পরিবে বলিয়। এরূপ আয়োজন 
করিঘ। রাখিয়াছে। কিন্তু এনপও হইতে পারে যে, বিভিন্ন 
অভিগ্রায়ে এক ব্যঞ্জি জলগ্যাত্র এবং অপর এক ব্যক্তি খড়ম 
রাখিয়া গিয়াছে । জঙ্গপাত্র ও খড়মের একত্র সমাবেশে ব্যক্তি- 
বিশেষের অভিপ্রায় থাকিতে পারে, নাও থাক্ষিতে পারে। 
কিন্ত এই ঘটি ও থড়ম সম্বন্ধে যেমন মনে করিতে পার ষে, 
উহা ঘটনাক্রমে হইয়াছে, অন্তান্ত সকল স্থলে কিসেইন্ধপ 
মনে করিতে পার ? চক্র, কাটা, ক্পৃং গ্রড়ৃতি ঘটনাক্রমে 
এমনি সংযুক্ত হইয়া গেল যে, একটা সুন্দর ঘটিকাঁযন্ত্র চলিতে 
লাগিল? ঠিক সময় বলিয়া! দিতে লাগিল । কোন বুন্ধজীবী 
ব্যক্তির কর্তৃত্ব ব্যতীত কেবল জড় পদার্থের দংযোগ বিয়োগে 
একখানি বাম্পীয়যন্ত্র গ্রস্তত হইল, স্থলপথে বা জলপথে মনুষ্যের 
কার্ধ্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ কিছু জানে না 
কেবল অন্ধ জড়শক্তি ইহত্ে ঘটনাক্রমে টেলিগ্রাফের তার 
প্রস্ভত হইল। এ প্রকার ঘটনা কি সম্ভব? এ প্রকার ঘটন। 
কি কেহ কখন দবেখিয়াছেন ? 
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এ স্থলে একটা কথা বলা আবশ্তক। একদিন ঘর্টনাক্রমে 
ঘট ও খড়ম একত্র হইতে পারে, ছুই দ্রিনবা তিন দিন 
হইতে পারে) কিস্তযদি কোন নির্দিষ্ট সময়াস্তরে চিরদিন 
খরূুপ ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে কি বলিতে পার যে, উহ! 
ঘটনাক্রমে ঘটিতেছে £ অপরিবর্তনীয়কপে চিরদিন (1080 
৯5) যাভা সংঘটিত হয়, এরূপ ঘটনাকে কেহ কখন অনিচ্ছা 
সম্ভৃত আকম্মিক ঘটন। বলে না; বল! যুক্তিযুক্ত নহে। 

মনে কর, এমন একজন লোক আছে যে, সে যখন তাস 
খেপিতে বসিয়! তাস কাটাইয়! দেয়) প্রতিবারে প্রত্যেকের 
হুন্তে ঠিক এক প্রকার কাগজ পড়ে। সে ব্যক্তি যখন যেখানে 
তাস খেলিতে খমিয়া তাঁদ কাটাইয়] দেয়, তখনই সেখানে 
ঠিক এক কাগজ নকলের হাতে পড়িবেই গড়িবে। এন্ধপ 
দেখিলে কি তুমি বলিবে যে, উহী ঘটনাক্রমে হইতেছে? ছুই 
একবার হইলে বলিতে পার, ঘটনাক্রমে ইইল। কিন্তু যর্দি 
দেখ যে, অপরিবপ্তনীয়রূপে চিরদিন প্র প্রকার ঘটিতেছে, 
তাহ! হইলে ঘটনাক্রমে হইতেছে এমন কথা বঘলিবার পথ 
থাকে না। 

মনে কর, একজন পাঁদা খেলিতে বসিয়া? যখনই পাঁসা 
ফেলে, তখনই কড্রেবাঁরে| হইয়| যায়; একনার নয়, ছুইবার 
ময়, যখন যেখানে যাঁয়, যাহাঁদের সঙ্গে সে বাক্তি পান! 
খেলিতে বলে, তখনই সেখানে পাঁদা ফেলিবামাত্র “কচে” 
বারো, হইয়। যায়। এরূপ হইলে কি বলিতে পার যে, উহা 
ঘটনাক্রমে হইতেছে? নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, সেই 
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লোকটী এমন নিপুণ খেলোয়াড়, ভাহার হাতের কন্ত এমন 
চমৎকার যে» যখনই সে পানা ফেলে তখনই £কচেবারে? 
হইয়া যায়। 

এখন দেখ, এই সুবিশাল প্রকৃতিরাজ্যে যে শক্কি ক্রীড়। 
করিতেছে, তাহার কার্য কি প্রকার? সেশক্কি যখনই পাম 
ফেলিতেছে তখনই কি “কচেবারো।, হইতেছে ন। ? জড়রাষ্য, 
উদ্ভিদ্বাজা, প্রাণীরাজ্জা, যেখানে কেন দেখনা, সর্তত্রই 
'কচেবারে), | 

গঞ্চভুতের মধ্যে দেখ। অচিন্তনীয় কাল হইতে বিশেষ 
পরিমাণ হাউড়জন ও বিশেষ্ঠ পরিমাণ অক্!সন্দিন একত্রিত 
হইতেছে, আর জলের সৃষ্টি হইতেছে। চিথদিন এপ্রণালী 
চলিতেছে; নংদারে কখনই জলের অভাব হয় না। প্রতি" 
বারেই “কচেবারো বিশেষ পরিমাণ নাইট্রক্সিন ও বিশেষ 
পরিমাণ অক্নিজিন মিশ্রুত হইতেছে, আর বায়ুর উৎ্প্ভি 
হইতেছে। কখনই বায়ুর অভাব হয় না। প্রতিবারেই 
“কচেবাযো?। 

তকুলতার মধ্যে দেখ। গ্রতিবৎসর বৃক্ষপত্র স্খলিত হইয়] 
পড়িতেছে, আবার যে বৃক্ষের যেমন পত্র আবকল সেইরূপ পত্র 
উত্তিন্ন হইতেছে। প্রতি বাবেই “কচেবাছুরা” । দার্জিলিণের 
এক প্রকার পত্র, (০৮) “ফারণ»। কথন দেখিয়াছেন? উহ! 
এমন সুন্দর, এমন হ্থচিত্রিত যে, দেখিলে প্রাণ মন বিষুগ্ধ 
হইয়! যায় । ফারণ নান! প্রকার। প্রত্যেক প্রকার ফারণে 
এমন বিচিত্র সৌন্দর্য্য যে, দেখিলে হৃদয় আপনা আপনি 
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বলিয়া উঠে, শ্ধন্ত সেই শিল্পকর, খিনি বিরলে বসিয়। 
এমন মনোরম শিল্পের স্থষ্টি করিয়াছেন !” এই সকল সুন্দর 
কারণ খলিয়। পড়িভেছে, "আবার যে জাতীর ফারণ যেমন, 
অবিকল সেইরূপ ফারণ উৎপন্ন হইতেছে । পাতার শিরগুলি, 
েখানে যেমন দাগ্টা, ঠিক সেইরূপ উৎপন্ন হুইন্ডেছে। প্রতি" 
বারেই “কচেবারো' । জগতে যত প্রকার ফলবান্‌ বৃক্ষ আছে, 
বর্ষে বর্ষে যে বৃক্ষের যেমন ফল, অবিকল সেইরূপ জন্মিতেছে। 
প্রতিবারেই “কচেবারেঠ। প্রাণী জগতে দেখ, কোটা কোটা 
প্রকার প্রাণীর মধ্যে যে জাতীয় প্রাণী যেমন, তাহাদের বংশে 
দেই প্রকার গ্রানীই উৎপন্ন হুইঞ্ততছে। প্রাতিবারেই “কচে- 
বারো”। পাঁচপীাগক প্রভৃতি অন্ভুত প্রাণী কখন কখন জন্ম- 
গ্রহণ করে, সত্য; কিন্তু তাহাও অলঙ্বনীয় নিয়মের ফল। 
সেখানেও “কচেবারোস। 

প্রকৃতির অন্তর্গত আশ্চর্ধ্য কৌশল নিচয় ঘটনাক্রমে উৎ- 
পন্ন হইয়াছে, ইহার তুল্য অসার কথা আর কিছুই নাই। 
জগছ্িখ্যাত ডারউইনের উত্ভিদ্‌ বিদ্য। বিষয়ক একখানি পুস্তক 
আছে। প্রাণী জগত্তে যেমন স্ত্ীপুরুষ সহযোগে সন্তান উৎপ্তি 
হয়, বৃক্ষ লতাদির মধ্যেও সেই প্রণালীতে কার্ধা হইতেছে । 
আঅরকিভড. নামক উত্ভিজ্জের মধো এই গ্রণালী অনুসারে কার্ধা 
হইয়! যে জাশ্চর্যয ফল উৎপন্ন হইতেছে, তাহার বিষয় বর্ণন! 
করিয়! ডারউইন বলিতেছেন যে, এপ্রকার কৌশল কি ঘটন! 
ক্রমে হইতে পারে? ঘটনাক্রমে যে উহ? কখনই হইতে পারে 
না, এই সিদ্ধাস্ত করিয়া ডারউইন বলিতেছেন ;-- 
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স্ষ্টিকৌশল ও বিবর্তনবাদ। 


স্ষ্টিকৌশলের বিরুদ্ধে বর্তমান সময়ের নিরীশ্বরবাদীগণ 
একটা নূতন কথা বলিতে আরম্ত করিয়াছেন। তাহার! বলি- 
ভেছেন যে, তুমি বিশ্বকার্য্যে যে সকল তৌশল দেখিতেছ, 
উহ]! কোন জ্ঞানময় পুরুষের অভিপ্রায়সন্তৃ নহে । ক্রমবিকাশ 
ব। বিবর্ভনবাদের নিয়যানণারে প্র সকল আগনা আপনি 
হইঞ়াছে। ক্রমবিকাশ ব বিবর্তনবাদ কাছাঞ্চে বলে, এস্থলে 
তাহ পরিক্ষার করিয়া? বুঝাইয়! দেগুয়! সম্ভবপর নছে | বিবর্ভুন- 
বাদীরা বলেন যে, জগভের প্রত্যেক বস্ত বা প্রাণী স্বতন্ত্র 
স্বতন্ত্রদূপে স্ৃ্ট হইয়াছে, এমন নহে । একটী বস্ত বা প্রাণীর 
ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন ও বিকাশ হইয়! তাঁহ হইতে আর একটী 
বন্ত বাঁ প্রাণী উত্পন্ন হইয়াছে । একটা হইসে আর একটা, 
সেটা হইতে আর একটা, এইবপে ক্রমে ক্রমে জগতের সমুদয় 
বস্ত ও প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে । 

বিবর্তনবাদীগণ ছুই শ্রেণী-ভূক্ত। এক শ্রেণীর লোক 
বলেন যে, মূল জড়পরমাণু হইতে জগন্ের সমুদয় জড়, উত্তর 
ও প্রাণী উৎপন্ন হুইয়াছে। জড়পরমাথু হইতে যাবন্তীয় জড়- 
পদার্থ হইয়াছে । ভ্ারপর জড়ের বিকাশে এমন এক গ্রাকার 
উত্তেচ্জ হুইরাছে, যাহা! কতকৃ জড়, কতক্‌ উডভিজ্জের মত। 
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ক্রমে উছা হইতে উত্তিদ্ব উৎপন্ন হইয়াছে । উত্ভিদ্*হইতে 
এমন এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা কতক্‌ উদ্ভিদ 
ও কতক্‌ গ্রাণীর মত। এই শোষোক্ত প্রকার পদার্থের ক্রেম- 
বিকাশে প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে । পরে এক প্রকার প্রানী 
হইতে অন্ঠ প্রকার প্রাণী; এইরূপে আতি সামান্ত কোনক্ধপ 
প্রাণী হইতে ক্রমে ক্রমে মনুষ্য পর্য্যন্ত হইয়াছে। 

আর এক শ্রেণীর বিবর্তনবাদীর। বলেন থে, জড় হইতে 
জীব হইয়াছে, ইহার কোন প্রমাণ নাই! জড় হইতে জড়, 
জীব হইতে জীব উত্পন্ন হইয়াছে; ইহাই তীহাদের মত। 
স্থপ্রসিদ্ধ ডারউইন সাহেব এই শেষোক্ত শ্রেণীর বিবর্তনবাদ 
সমর্থন করিঙতন | 

এমন কেহ মনে করিবেন না যে, বিবর্ভনবাদী হইলেই 
নাস্তিক হইতে হয়। ভর্উইন নিজে ঈশ্বর্বাদী ছিলেন । 
তৰে এমন কতকৃথ্তলি লোক আছেন, যাহারা বলেন ষে, 
বিবর্তনবাদ শ্বীকার করিলে, জগতের একজন স্থষ্টিকর্তার 
অস্তিত্বে বিশ্বান করিবার প্রয়োজন থাকে না। 

উপরিউক্ত ছুই প্রকার বিবপ্তনবাদ্ের মধ্যে কোন একটা 
অবলম্বন করিয়া ধাহার| নান্তিকতা সমর্থন করেন, তাহাদের 
যুক্তির অদারত্ব গ্রাতিপন্ন করা আবশ্তক। উহা কঠিন কম্ম? 
নছে। যাহাদের মতে জড়পরমাণু হইতে যাবতীয় পদার্থ 
উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা বলেন যে, মূল জড়ে এমন শক্তি ও 
গুথ আছে, যাহার বিকাশে সংসারের সমুদয় বস্ত ও প্রাণী সৃষ্ট 
ছুইয়াছে। জগতের যত কৌশল দেখিতেছ, দে মকল লড়ীক্ন 
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শক্তির বিকাশে উৎপয় হইয়াছে । জড়ীর গুণ শ্বীকার করি- 
লেই হয়; একজন জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ এই জগত সৃষ্টি করিয়া 
ছেন, এমন কথ বলিবান গ্রায়োজন কি? 

সৃষ্টিকৌশল বুঝ[ইবার জন্ত বদি বল যে, মূল জড় পরমাণুতে 
এমন শক্তি আছে, যাহা! হইতে এই লকল কৌশল হইয়াছে, 
তাহা হইলে কিছুই বুঝান হুইল না। আশ্চর্য্য কৌশলপুর্ণ 
পক্ষীদেহ কেমন করিয়া হইল? ভিম্বহইতে। কেবল এই 
কথা বলিলে কি সহুত্তর হয়? জটিল কৌশলময় তকুরাজি 
কেমন করিয়া হইল % বীজ হইতে । এ কথাতেই কি গৰ 
বুঝা গেল ? কিছুই না। 

পঙ্গীদেহের কৌশল ডিত্ব হইতে আসিয়াছে) সুতরাং 
বলিতে হইবে যে ডিস্বের মধ্যে কৌশল অব্যক্তভাবে (০০০৮২ 
85) স্থিতি করিতেছিল। বৃক্ষে যে কৌশল আছে তাহ? 
বীর্ম হইতে আনিয়াছে; দুতরাং বণিতে হইবে যে, বুক্ষে থে 
কৌশল প্রকাশিত, বীব্রশক্তির মধ্যে তাহাই অদৃষ্ত ভাবে অব- 
স্থিত। সেইরূপ ছগতে ষত কৌশল দেখিতেছি, নমুদয় 
অড়পরমাণু হইতে আসিয়াছে বলিলে, ইহাই বলা হুর যে, 
প্রাকৃতিক কার্ষেয যে নকল ০বীশল গাকাশ পাইতেছে, তাহাই 
'ব্যক্তভাবে পরমাণুর মধ্যে স্থিতি করিতেছে । যদ বল, 
পরমাণুর গুণে কৌশল হইয়াছে, তাহা হইলে কিছুই বলা 
হুইল না) কেবল তুমি একপদ্দ গশ্চাতে লইয়া গেলে, এই 
মাত্র। 

জড়ীম় শক্তি ও যে নিয়মান্দারে উক্ত শক্তি কার্য করি- 
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তেছে, এই উভয়ের মধোই কৌশল বর্তমান | সুতরাং এ 
ছুটী স্বীকার করিয়া লইলেই থে কৌশল বুঝান হয়,এমন নছে। 

জগত সৃষ্টির পূর্বে যখন অশীম আকাশে পরমাধুরাশি 
বিঘৃর্ণত হইতেছিল, তখন যদি তুমি বর্তমান থাকিয়া! তাহা 
দর্শন করিতে, পরমাণুর মধ্যে যে সকল গুণ ও শক্তি নিহিত 
ছিল, তাহা সমাক্রূপে বুঝিতে পারিতে, যে মকল নিয়মে 
দেই পরমাণুরাশি নিয়মিত হইতেছিল তাঁহাও নুষ্পষ্ট 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতে, তাহা হইলে কি, ডিন্বের মধেয 
পক্ষীয় হায়, বীজের মধ্যে বৃক্ষের স্তাঁয় সেই আদিম অন্ধকার 
নিমজ্জিত, আন্দোলিত পরমাপুদুজের মধ্যে এই সুবিশাল, 
সুলার ত্রন্গাটগুর *অব্যক্তসন্ভা অনুভব করিতে সক্ষম হইতে 
না? সেই আদিম বিশৃঙ্খলা ও আন্দোলনের মধ্যে ব্রহ্মা - 
স্থির অভিপ্রায় ও আয়োজন উজ্জল অক্ষবে অস্থিত রহিয়াছে, 
দেখিতে পাইতে না? | 

মূল পরমাণুর মধ্যেই যে অভিপ্রায় বর্তমান, সে বিষয়ে 
আর একটী কথা বলিন। পরমাণুর সংগঠনেই অভিপ্রাক্ন 
রহিয়াছে । যদি সকল পরমাণু এক প্রকার গুণবিশিষ্ট হইত, 
তাহ! হইলে পরমাণু হইতে জগৎ হইত না। কেন না, তাহা 
হইলে রাসাঁঘনিক সংযোগ অভাবে “পঞ্চভূত” ৪ অন্তান্ত পদ্দা- 
খের স্থষ্টি অসস্ভৰ হুইত। কেবল চিনিতে সন্দেশ হয় না, 
ছানা চিনি উভয়ের সহযোগ আবস্তীক। 

আবার যদ্দে পরমাণু সকল বিপরীত গুণবিশিষ্ট হইত, 
অর্থাৎ বদ এমন হইত যে, কোন পরমাণুর সহিত কোন পর- 
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মাণু ্িশে না তাহা হইলেও জগতের বিবিধ পদার্থ উৎপন্ন 
হইতে পারিত ন!। কেন না, যাবতীয় পদার্থ, মূল পরমাণু 
নিচয়ের সংযোগ বিয়োগের ফল। 

আবার যদ্দি এমন হইত যে, সকল পরমাণু, কল পরমাণুর 
সহিত মিশ্রিত হইত; তাহা হইলেও জগৎ হইত না। কেন- 
ন তাঁহ। হইলে বিবিধ পদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব হইত । 
সমুদয় পরমাণু একত্রে মিশ্রিত হইয়া একটা প্রকাণ্ড সমগ্ি 
উৎপন্ন হইত মাত্র । 

আবার দেখ, বিশেষ বিশেষ পরিমাণ ভিন্ন পরমাণুর মধ্যে 
পরস্পর রাসায়নিক সংষোগ হয় না। হাইড্রজিন ও অকৃ- 
সিদ্ধিন মিলিলেই যে জল হয়, এমন নহে । বিশেষ পরিমাণ 
হাইডুজিন ও বিশেষ পরিমাণ অক্সিজিন মিলিত হলেই জল 
উৎপন্ন হয় নাইটুজিন ও অক্সিজিন একত্র হইলেই বাস 
হয়, এমন নহে। নিদিষ্ট পরিমাণের এদিক ওদিক হইলে 
হইবে না। 

কিন্তু চেতনাবিহ্ীন অন্ধ জড় পরমাণুর মধ্যে পরিমাণ- 
জ্ঞান ও সহ্বন্ধবোধ কেমন করিয়া আসিল? সন্বন্ধ ও পরিমাণ- 
বোধজ্জানের ধন্ম, জড়ের ধশ্ম নছে। 

এই সকল বিচার করিলে বুঝা যায় ষেঃ কেবল ঘে পরমাণু 
হুইতে বিশ্বকৌশল উৎপন্ন হইয়াছে, এমন নহে। মূল পর* 
মাদুতেই কৌশল ও অভিপ্রায় রহিয়াছে । সুতরাং মূল পর- 
মাগুতেই জ্ঞানমর সৃষ্টিকর্তার অন্তিত্বের প্রমাণ বন্তমান। 

দ্বিতীয় প্রকার বিবর্তনবাঁদীগরণ বলেন যে, জড় হইতে জড় 


সৃষ্টি-কৌশল 1 ৩৯ 


ও প্রাণী হইতে প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে । এক প্রকাঁর আদম 
জীব হইতে কোটী গ্রকার জীব কেমন করিম উৎপন্ন হইল? 
কোন জীব যে সকল অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ৰা 
যেসকল অবস্থায় বনদ্ধিত হইয়াছে, কোন কারণ বশতঃ সে 
সকল অবস্থার পরিবগ্তন হইলে ত্রমে ক্রমে তাহার শারীরিক 
ও মানসিক পরিবর্তন উপস্থিত হয়। গে নূতন অবস্থার উপ- 
ঘোগী শরীর ও মন লাভ করিতে থাকে । পিতামাতার 
শারীরিক ও মানমিক গুণ সন্তান লাভ করে, ইহা ম্বভাবের 
একটা নিয়ম। জ্ুতরাং পিতামাতার পুরাতন ও পরিবন্তিত 
প্রকৃতি তাহাদের সন্তানেরা লাভ কুরিয়া থাকে । ক্রমে বংশ 
পরম্পরায় নৃতন*অবস্থার অন্থপযোগী পুরাতন গ্রক্কতি নষ্ট 
হুইতে থাকে এবং তাহার উপযোগী নূহন গ্রকৃতির উন্নতি 
হইতে থাকে । এইরূপে পুকরুষানুত্রমে পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন 
হইয়া জীবের শরীর মন সম্পূর্ণরূপে নূত্তন অবস্থার উপযুক্ত 
হয়। অথব! ইহা বাললেও হয় থে, ক্রমে একটা নুতন গ্রকার 
জীব হইয়া ঈড়ায়। 

শরীরের যে অঙ্গ বা মনের যে বৃত্তিকে অধিক চালনা কর! 
হয়, সেই অঙ্গ গু বৃত্তি ক্রমে ততই প্রবল ও কার্ধ্যক্ষম হয়। 
আবার যে অঙ্গ বা বুত্তির চালনা যে পরিমাণে অল্প হয়ঃ সেই 
অঙ্গ বা বৃত্তি সেই পরিমাণে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই 
দ্বিতীয় গ্রকার স্বাভাবিক নিয়মান্ুলারে নভন অবস্থায় সমা- 
গত প্রাণীর কোন কোন অঙ্গ বা বৃত্তির চাঁলন। হস হওয়াতে 
দেগুলি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও অকন্মণ্য হইর়] পড়ে। এমন কি, 


৪5 ধির্দ-জিজ্ঞাসা | 


নই হইয়া যায়। এইরূপে কোন কোন অঙ্গ ও বৃত্তির 
বিনাশ এবং অপর কতকৃগুলি অঙ্গ ও বৃত্তির উন্নতিবশতঃ 
কালে একপ্রকার জীবের বংশে নৃতনবিধ লক্ষণাক্রান্ত জীব 
উৎপন্ন হয়। 

এই বিবর্তনবাদের মত সম্পূর্ণরূপে ও সকলম্থলে সতা 
কি নাঃ সেবিচারে গ্রবৃত্ত হইব না। এস্থলে কেবল ইহাই 
বলা আবশ্যক যে, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ 
আছে । ডিউক আন আর্দাইলের রচিত্ত পুস্তক বিশেষে * তিনি 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হমিংবার্ড (00077105 
110) নামক এক পক্ষীজাতির মধ্যে বিবর্তনবাঁদের নিয়ম 
কার্ধ্য করে নাই। 

সে যাহা হউক, ধাহারা বিবর্তনবাদের দোহাই দিয় 
বিশ্বষ্টার অস্তিত্ব অন্বীকার করেন, আমি তাহাদের বিবেচনার 
প্রশংসা করিতে পারি না। ধাহারা বলেন যে, কোন জ্ঞান” 
সম্পন্ন কারণ ব্যতীত জগতের কৌশল সকল কেবল বিবর্তন 
বাদের নিয়মানুপারে উত্পন্ন হইয়াছে, তাহাদের কথা 
নিতান্তই অযুক্ত। 

একটা পরমাশ্চর্ধয কৌশলকে আশ্রয় করিয়া দ্রমবিকাশ 
বা বিবর্তনের নিয়ম কার্য করিয়াছে ও করিতেছে। সে 
কৌশল স্ত্ীপুরুষ সহযোগে সন্তান উৎপত্তি। ঘষে শ্রাক্কুতিক 
কৌশলে সংসারে জীবগ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে, ভাহা কি 
সামান্ত আশ্চর্যা ! স্ত্রী ও পুরুষজ্জাতির দেহ মনের সঙ্ধন্ধ কি 
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আশ্চর্ধ্য ব্যাপার ! উভয় জাতির শরীর পরস্পরের উপযোগী ? 
উত্তয় জাতির ম্ন পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে; এবং সেই 
আকর্ষণ জনিত সম্মিলনের ফল সেই জাতীয় নৃতন প্রাণী সৃষ্টি! 

এই অদ্ভুত কৌশলটা না থাকিলে বিবর্তনবাদ কোথায় 
থাকিত? যাহারা বিবর্তনবাদের নিয়ম দ্বার! সমুদয় স্ৃষ্টি* 
কৌশল ব্যাখ্যা করিতে চান, তাহাদের জানা! উচিত যে, 
একটা পরমাশ্চর্যয স্থ্টিকৌশল অবলম্বন করিয়াই বিবর্ডনবাদের 
নিয়ম প্রকৃতি রাজ্যে কার্ধয করিতেছে। 

বে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই কৌশল। বিবর্তন” 
বাদ কয়টা কৌশল ব্যাখ্যা করিস্করে সঙ্গম হইয়াছে? শীষে 
পক্ষীটী আকাশে* উড়িতেছে, উহার পক্ষের বিষয় একবার 
ভাব দেখি। মনুষ্য যাহ! করিতে পারে নাঃ পক্ষের সাহায্যে 
পক্ষী তাহাই করিতেছে । স্থির্চিত্তে প্র পক্ষের রচনা! কৌশল 
আলোচন! করিলে আশ্চধ্যে শুদ্ধ হইতে হয়! পাখীর 
শরীর যদি আর একটু ভারি হইত, তবে পাখী উড্ভিতে 
পারিত না। যদি আর একটু লঘু হইত, তাহা হইলেও পাখী 
উড়িতে পারিত না) বাঁছুতে উডাইয়। লইয়া যাইত পাঁধীর! 
পাখা উদঘাটিত ছাতার মত কেন? তাহ! না ,হইলে উপরিস্থ 
বায়ুর চাপে পাখী উড়িতে পারিত ন।। পশ্চাভের দিকে শী 


কর্ণটী (হাল) কেন? বাযুসাগরে পক্গীর দেহরূপ তরণী 
চালাইবার জন্য ।* 

* পাথর পাখায় কত গুঁট কোঁশল আছে বুঝিতে হইলে “139180 ০৫ 
[ঘ” নাষক পুস্তকে উক্ত ব্ষিয়ক প্রবন্ধটী পাঠ করা শাবশ্তত। অধ্াপক 
সখ)০৮ উত্ত অধ্যঠমটীকে 0598১9৮15 বলিগ়াছেন । 
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বুক্ষ গললবের মধ্যে বসিয়া শ্রী পাটা ভিশ্বে তা দিতেছে 
কেন? উত্তাপ দ্বারা ভিম্ব ফুটাইবে* সেতো পদার্থবিদ! 
পাঠ করে নাই, তবে এ তশ্ব কেমন করিয়া জামিল? কে 
তাহাকে শিখাইল ? ডিশ্ব হইতে শাবক বাহির হইবে বলিয়। 
তাহার এত আগ্রহ? শাবক বাহির হইলে তাহার লাভকি? 
শাবক কি তাহাকে রাঁজা করিবে শাবকের সহিত তাহাদের 
কয় দিনের সম্বন্ধ? পক্ষী কি নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় পক্ষপুটে 
ডিম্ব ঢাকিয়া বসিয়া. আছে? যে শক্তি এই স্থবিশাল প্রন্কৃতি- 
রাজ্য শাসন করিতেছে, দেই শক্তি এ অবোধ পক্ষীকে তাহার 
ডিম্বের উপর নিরম্তর বসাইয়৬ রাখিয়াছে। 

আবার যখন সময়ক্রমে ভিম্ব ফুটিয়া শাবক বাহির হয়, 
তখন তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য পক্ষীমাতার কত আগ্রহ্থ 
ওযত্ব! কত কষ্টে কত স্থান হইতে আহার অন্বেষণ করিয়! 
শাবকগুলিকে মুখে মুখে খাওয়াইয়। দের! শত্র হস্ত হইতে 
বাচহিবার দন্ত কত সতর্কতা! কুলায় নিশ্মাণ হইতে, শাবক 
গণকে শৃন্তে উড়্াইবার নময় পর্ধ্যস্তঃ পঙ্গীর কার্ধ্য অনুধাবন 
করিগ্ন দেখিলে অবাক হইতে হয়। পক্গীমাত! এত করে 
কেন? পক্ষীমাতা কিছুই করে না। যিনি জগতের যাতা, 
আদ্যাশক্তি ভগবতী, তিনিই ঘ্রগতের শিশুগণকে সুকৌশলে 
রক্ষা করিতেছেন। 

গাভী সদ্যপ্রন্থুত ব্তম্তের শরীর কেমন প্রগাঢ় স্নেহের 
সহিত লেহন করে! কেহ বৎস্তের নিকট অগ্রলর হউক 
দ্বেখি, অমনি ছুটি শৃঙ্গ আন্দোলিত করিয়। গাভী ফোঁস করিয়া 
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উঠিবে। বসকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার এত আগ্রহ 
€কন ? বংশ রক্ষার জন্ত মানুষ ব্যস্ত হয়, গরুর তো! সেভাবন। 
নাই। 

এক গ্রকার বোল আছে, তাহাদের গর্ভ সঞ্চার হইলেই 
ভাবী সস্তানের জন্ত আহারান্বেষণে ঘুরয়া বেড়ায়। নান! 
স্থান হইভে উপযুক্ত থাকা আনিয়। জম! করিতে থাকে। 
কিন্তু প্রকৃতির কেমন চমতকার নিয়ম ! ভিম্ব গ্রানৰ করিয়াই 
বোল্ত1 মরিয়া! গেল। এখন সেই সংগৃহীত খাদ্য রহিল, 
আর ভিম্বগুলি রহিল। ক্রমে ডিম্ব হইতে শাবক বহির্গত 
হইল; তাহাদের জন্ত সংগৃহীতষ্জ খাদ্য তাহাদের সম্গুথেই: 
রহিয়াছে । সেইসথাদ্য আহার করিয়া তাহারা বদ্ধিত হইতে 
লাগিল। দেখ (দেখি, কেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার! বোল্তা 
যখন আহার দংগ্রহ করিতেছে, সে জানে না যে, (সে কাহার 
খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছে। এমন এক জনের জন্য সে 
পারশ্রম করিতেছে, যাহাকে:সে কখন দেখে নাই। আবার 
সেই খাদ্য যে খাইতেছে, সেও জানে না যে, কে তাহার জন্ত 
উহা আহরণ করিল। আহরণকারী কখন তাহার ইন্দ্রিয় 
বোধের বিষয় হয় নাই। 

ইতর প্রাণীদিগের বৃস্তাস্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় 
যে তাহাদের অনেক কার্যে স্ম্পন্ট অন্ভিপ্রায় প্রকাশ পায়, 
অথচ মে অভিপ্রায় তাহাদের নিজের নহে। পরঙ্গী, গাভী 
ও বোল্তার যে দৃষ্টান্ত গ্রদর্শন কর! হইল, উহাতে এ কথাটা 
স্ন্দরক্ূপে প্রতিপত্ণ হুইতেছে। বিশেষতঃ যে বোল্তার 
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কাঁধ্য বর্ণিত হুইল, উহ শত কণ্ে প্রকৃতির অন্তভূতা জ্ঞানমন়ী 
শক্কির অস্তিত্ব ঘেঃষণা করিতেছে । 

কেবল 5তর প্রাণী কেন? মহ্ষ্যও অনেক বিষয়ে স্বাভা- 
বিক প্রবৃত্তির বশবস্তী হইয়! কাখ্য করে, অথচ তাহাতে 
আপন। আপনি, একটা উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হইয়। যায়। 

ক্ষুদ্র শিশু ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া দুগ্ধ গান করি- 
প্তেছে । শারীরিক অভ্গাবমোচনের জন্ক আহার আবশ্যক, 
এ কথা সে বড় হইয়! শিক্ষা করিবে। এখন প্রকৃতি তাহাকে 
বপপুর্বক আহার করাইতেছে। কেবল শিশু কেন? গ্রক্কৃতি 
মনগষা মান্ুকেই বলপূর্র্বক তাহার করাইতেছে। ক্ষুধা একটা 
স্বাভাবিক বিষয়; উহাতে স্পষ্ট অভিপ্রায় প্রক্ষাশ পাইতেছে। 
সে অভিপ্রায় মানুষের নিজের নহে । তবে কাহার? অভি- 
গণয় জড়ের ধঙ্ঘ নহে? জ্ঞানের ধন্ম। 

এক একটা শ্বাভাবিক প্রবৃত্তি পরমেশ্বরের সত্তা বিষয়ে 
এক একটা মাতব্বর সাক্ষী । প্রত্যেক প্রবৃত্তির মধ্যে এক 
একটী অভিপ্রায় রহিয়াছে ; অথচ মনুষ্য বা অপর জীব বিচার 
বিতর্ক করিয়! সে অভিপ্রার স্থ্টি করে নাই। তবে উহা 
কাহার ? 

পল্লীগ্রামে অনেকে দেখিয়াছেন যে, কৃষকের গরু মাঠে 
পলাইয়া বায় । অনেক দৌড়াদৌড়ি করিয়াও গ্ররুটাকে 
ধরা যায় না। তখন কৃষক এক আটি খড় হস্তে লইয়1 "জায় 
আয়” বলিয়। তাহাকে ডাকিতে থাকে; গর খড়ের লোভে 
ক্রমে নিকটে আসে, কষকও অরে অল্নে পম্চাদ্‌পর্দ হইতে 
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থাকে। পরিশেষে গরু খড় খাইতে গায় বটে, কিন্তু কক 
তাহাকে গোয়ালে বন্ধ করে। ূ 

প্রকৃতির অন্ততূতি শক্তি জীবদিগকে লইয়াও অনেক 
বিষয়ে এইরূপ কার্য করিতেছে । জীবগণ প্রবৃদ্ধি চরিতার্থ 
করিয়া স্থণ লাভের জন্ত কত কার্য করিতেছে, অথচ তাহাতে 
বিশ্বব্যাপিনী শক্তির গু অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে । ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা গ্রাভৃতি শারীরিক প্রবৃত্তি, এবং কাম, অপত্য-শ্রেহ 
প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তি, একথার অথগুনীয় গ্রামাণ স্থল । 

যতই আলোচন!। করিবে,ততই ধাপে ব্রহ্মাত্ডপতির উজ্জ্বল 
সত্ভ! অন্থভব করিয়! ক্ৃতার্থ হইবে ৯ বেকন বলিয়াছেন, 
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উপন্তাস সকল বরং বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু এই বিশ্ব 
ব্যাপারে যে কোন জ্ঞান গ্রকাশ পাইতেছে না, ইহ বিশ্বাস 
করিতে পারি ন1।” 

মহাত্মা কার্লাইল বলিয়াছেন ;প্যাহারা তর্ক করিয়! পর- 
মেশ্বরের সত্তা প্রতিপন্ন করিতে যায়, তাহার! সুধ্য দেখিবার" 
জন্য লপ্টন জালে।” কি দ্ষন্দর কথ! কেহ যাঁদ ষণার্থই 
বলে, ভাইরে ! ুর্য্য দেখিতে হইবে, ঝাড়, লন, গ্যাসলাইট, 
তাড়িতালোক সব জালিয়া দেও; আমরা তাহাকে বাতুল 
মনে করি। বাম্তবিক যে ব্যক্তি তর্ক শাস্ত্রের মাহায্যে বিশ্বাদ 
করিতে চায় যে, এক জ্ন্মযী শক্তি এই ত্ন্ধাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, 


৪ শ্দ জিজ্ঞাসা । 
ভলের কারণ, নতুব। বিশ্বাস করিতে পারে না, তাঁহার হদয় 
মন নিশ্চয়ই বিরুত অবস্থাপন্ন। 

বিশেষ বিশেষ বাক্তি সম্বন্ধে যাহাই কেন হুউক না, মানব 
জাতি কখনই ভগবানকে ছাড়িতে পারিবে না) উতা মানুষের 
প্ররৃতিবিরুদ্ধ। তাহাকে ছাড়িলে, কিথাকে? ইহ সংলার 
কি ভয়াবহ শ্মশান ভূমি হইয়! যায় ন? যাহার তিন কুলে 
কেহ নাই, শোকে তাহাকে ছুর্ভাগা বলে। সে নিজেও আপ- 
নাকে ভাগাহীন মনে করিয়া অির়মান্্‌ হয়। তবে নাস্তিকেক 
তুঙ্য দুর্ভাগ্য কে আছে? হিন কুল কেন? নাস্তিকের 
ন্বিজগতে কেহ নাই। 


স্পেস হাতিম 


মনুষ্য পরযেশ্বরকে জানিতে পারে কিনা ? 
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“সকলই আপনা আপনি হইয়াছে, পরমেশ্বর নাই” ইহ! 
ষোল আনা নাস্তিকের কথা । “পরমেশ্বর আছেন কি না, 
নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না” ইহা অন্দেহবাদীর কথা। 
“এই ব্রহ্মা্ড এক আদি কারণ হইতে উত্ান্ন হইয়াছে, কিন্তু 
আদিকারণের স্বরূপ মন্ুষ্যের নিকট সম্পূর্ণ অন্দরে? ইতা 
অজ্ঞেয়তাবাদ্রীর কণ1 | অজ্ঞেয়তষ্বাদী, জ্ঞান, কি দয়াঃ কি 
প্রেম কোন গুণই পরমেশ্বত্বে আরোগ করিতে চাছেন না। 
তিনি বলেন, মূল কারণ আছেন, এই মাত্র জানি, আর কিছুই 
জানি না। বর্তমান সময়ে এই অজ্ঞেয়তাবাদ শিরক্ষত ও 
অদ্বশিক্ষিত দলে ক্রমশঃ আধিপতা বিস্তার করিতেছে । 

কেমন করিয়া জানিলে আজ্জেয় ? 

অজ্ঞেয়তাঁবাদীকে একটী কথ] জিজ্ঞাসা কর? আবশ্বুক। 
যদি বিশ্বকারণের বিষয় কিছুই জান না, তবে কেমন করিয়া 
জানিলে যে তিলি অজ্ঞেয়? যদি এপর্যন্ত *কিছু জানিতে 
ন। পাৰি! থাক, বলবে তিনি অজ্ঞাত; অজ্ঞ বলিবাঁর 
অর্ধিকার কি? ভূমি বলিতেছ যে, মানুষের পক্ষে পরমেশ্বরকে 
জানা অসস্তব। কেন? তুমি অবগ্ তাহার বিষয় এমন কিছু 
জানিয়াছ, যে জন্য ব্লিতেছ যে, তাহাকে জানা যায় না। 
এ গরুটাকে অজ্ঞের বল নু কেন? তুমি উহাতে এমন 
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কিছু ৪্দখিতেছ না। যে জন্য উহাকে আজ্ঞে বলা যুক্তিযুক্ত 
মনে কর। স্ুৃতপ্লাং তোমাকে ইহা বলিতেই হইবে যে, 
ভুমি বিশ্বকারণের বিষয় এমন কিছু জানিয়াছ, যে জন্ত তুমি 
বলিতেছ যে, তাহাকে জান! যায় না। 

আমি যে পদার্থকে যথার্থই জানি না, তাহার বিষয়ে 
কোন মত গ্কাশ করিতে পারে না । তাহ অজ্দেয় কি পরের, 
এ উভয়ের মধ্যে কিছুই জানি না। যাহার বিষয় কিছুই জানি 
না, যাহ! সম্পূর্ণরূপে, আমার জ্ঞানভূমির অভীত স্থানে স্থিতি 
করিতেছে, তাহার নহ্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা কি ধৃষ্টতা 
নহে? 

কিন্ত অজ্ঞেযতাবাদী নিশ্চয় করিয়া বলিশ্ডেছেন যে, আদি- 
কারণ অজ্ঞেয়। তিনি অবশ্য আদিকারণ সম্বন্ধে এমন কিছু 
জানিয়াছেন, যেজন্ত এ কথা বলিতে সাহস করিতেছেন। 
তবে অজ্জেয়্ কেমন করিয়া হুইল? জ্ঞাত অজ্ঞের, “সোনার 
পাথরবাটা কি কথন হয়? যেজন্ত বলিতেছ ষে, তাহাকে 
জানা যায় না, €দেই জন্তই বদিতে হইবে ধে, তাহাকে জান। 
যায়। 

লক্ষণ-জ্ঞান'বাতীত এক প্রকার পদার্থ হইতে অন্ত প্রকার 
পদ্দার্থকে ভিন্ন বলিয়া! বুঝা যায় নাঁ। পন্বত বৃক্ষ নয়, বুক্ষ 
পর্বত নয়) নদী সমুদ্র নস, সমুদ্র নদী নয়) হস্তী পিপীলিকা 
নয়, পিলীলিকা হন্তী নর; মন্তুষ্য গরু নয়, গরু মনুষা নয়; 
এই সকল পার্থকা কেবল ভিন্ন ভিন ল্ক্গণ দেখিয়াই উৎপন্ন 
হয়। পিপীলিকার্তে এমন কতক গুলি লক্ষণ আছে, যাহা 
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হস্তীতে নাই; আবার হস্তীতে এমন কতকৃগুলি, লক্ষগ 
জাছে, যাহ! পিপীলিকাতে নাই! সুতরাং আমর বুঝিতে 
পারি ধে, পিপীলিকা হস্তী নয়, এবং হম্তী পিপীলিকা নয়। 
সেইব্ধপ যদি জ্ঞে় ও অজ্ঞেয। এই ছুই প্রকারে পদার্থ 
বিভাগ কর, তাহা হইলে এই উভরবিধ পদার্থেরই লক্ষণ 
জানা চাই। কি লক্ষণ থাকিলে জ্েয় পদার্থ হয়, এবং কি 
লক্ষণ থাকিলে অজ্ঞেয় পদার্থ হয়, তাহা না জানিলে 
জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়ের গ্রভেদ কেমন করিয়া বুঝ| যাইবে? 
কিন্তু যদি লক্ষণ জানা গেল, তবে অজ্তেয় কেমন করিয়। 
হুইল? যাহাকে অজ্দ্েয় বুণিতেছ, তাহ! অবস্তা 
আংশিকরক্টে জ্ের/। তবে আর অজ্ঞেয়তাবাদ কেথায় 
রহ্লি€ 


অনম্তকে কিজানা যার? 


কিন্ত তিনি অনস্ত। আমি পরিমিত হইয়া অনন্তকে 
তেমন করিয়া আাশিব একথাটী অনেকেই বলেন। সফরী 
কিসাগর পার হইতে পারে? ক্ষুদ্র পক্ষীকি আকাশ প্রদূ- 
ক্ষিণ করিতে গারে? 

মহুষ্য কি অনন্তকে জানিতে পারে না? তবে- পৃথিবীর 
গ্রায় সকল ভাবাতেই অনস্ত্র-অর্থ২বোধক শব্ষের উৎপস্থি 
কেমন করিয়া হুইল 1 অনস্ত-_-এই শব্দটী বলিলে. লোকের 
মনে অবম্ত একটী অর্থবোধ হয়। অর্থবোধ না হইলে উক্তি 


শব্দের বাবহার খাকিত না যখন অনন্ত শব্ধনী বলিশেই 
ঠা 


৪০ ধুগ জিজানা । 


তাহার অর্থবোধ হইতেছে, তখন কেসন করিয়া বলিবে ষে। 
অনন্তের জ্ঞান অসম্ভব ? 

যদি অনন্তের জ্ঞান অসস্ভব হয়, তবে কেমন করিষ! 
জানিপে যে অনন্ত আছে? অনন্ত ও “আকাশকুস্থম” কি 
একই অর্থ প্রকাশ করে? “আমি অনস্তকে জানি না”, এমন 
কথা ন। বলিয়া ইহাই কেন বল নাখব, অনন্ত বলিযা কিছু 
নাই। একটু চিস্তা করিলেই বুঝ। বায় যে, যদি বলিতে 
পারি যে, অনন্ত আছে, তাহা হইলে ইহা বলিতে পারি 
বে, অনন্তকে ভানি। না জানিলে কেমন করিয়া বলিব। 
আছে? 

অনন্তকে বুঝ। যায় ন! বলিলে কি বুঝাযু? ইহাই বুঝায় 
যে, অনন্থকে বুঝি । যাদ অনন্তের কোন জ্ঞান না থাকিল+ 
তাহ হইলে অনস্তাকে বুঝী। বায় কি না বায়, এ ছুক্সেক। দিছুই 
জানিতাম না) যদি তুমি নিশ্চয় করিয়া বল দে, মষ্য 
অনস্তকে কোন ক্রনেই জানিতে পারে নাঃ তাহা হইলে তুমি 
'নস্তের বিষয়ে অবশ্য এমন কিছু জান, যেজন্ত তুমি বলি” 
ভেছ যে অনন্তকে জানা যায় না) অনস্ত সম্পূর্ণ অভ্ঞাত 
হইলে, মনুষ্য অনস্তকে জানিতে গারে না, এমন কথা বলি” 
বার অধিকার থাকে না। যাহ। আমার নিকট সম্পূর্ণ অভ্তঞাতঃ 
কেমন করিয়া বলিব যে তাহ অজয়? অনস্থকে ন। জানিলে 
কেহ বালতে পারে না বে, অনন্তকে জানা যার না। এক 
শ্রাকার থেলাতে বালকের! তাহ!দের মধ্যে একজলের চগ্গুং 
ধীধিক্ক! দেয়|. অপর সকলে এক একে অঙ্গুলি দ্বার। তাছাগ 


মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কি না? ২৯ 


অস্তকে আঘাত করিতে থাকে। যাহার চক্ষু বাধ] হইয়াছে, 
সে তাহাদের ধরিতে চেষ্ট! করে। যেভাল মানুষ, সেহাত 
নাডিয়া! চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু ভুষ্ট ছেলে কাঁপ- 
ডের ভিতর দিয় ঈষৎ একটু দেখিয়া ল্ম ; 'গচ এদনি ভাব 
প্রকাশ করে, যেন কিছুই দেখিতে পাইতেছে না। 

পরিমিতকে জানিলেই অনস্তকে জান হয়। দীর্থকি * 
যাহ! তত্ব নয়। ভুম্ব কি? যাহা দীর্ঘ নয়। ভাল কিছ 
যাহা মন্দনয়। মন্দকি? যাহা ভাল নয়। গপরিমিতকি* 
যাহা অনন্ত নয় । অনন্ত কি? যাহা! পরিমিত ননল। বিপ* 
দ্রীত পদার্থের জ্ঞান একত্রে ব্‌ন করে । যখন আমাদের 
পরিমিতেরী জ্ঞান,আছে, তখন আস্তে জ্ঞানও অবশ্ঠ আছে। 

প্রন্তোক পরিমিত পদার্থ অনস্তকে গ্রকাশ করিতেছে । 
বক্ষ, লতা, নদী, গর্ত, চঙ্ত্ু তার! সকলেই অনন্তকে প্রকাশ 
করিতেছে । সামান্ত ভূণকণ!, সামান্ত ইষ্টক খণ্ড অনন্তকে 
প্রকাশ করিতেছে | সমুত্র ও জশবিন্দু, হিমাচল ও বালু 
কণিকা, সমভাবে অনস্তকে প্রকাশ করিতেছে । যাহা কিছু 
দেখি; তাহাতে অনন্ত গ্রকাশিত। দুরে কেনযাই? আমি 
নিজে পরিমিত, সুতরাং আমাতেই অনন্ত গ্রকাশিত। 

তবে, “অনস্তকে জানি না” এ কথার কি কোন অর্থ 
নাই? আছেবইকি। অনন্তের ধারণা হয় না। অনস্ত তো 
দুরের কথা । সকল পরিমিত পদার্থেরই কি ধারণা হয়? 
এই পৃথিবীট। কত বড় ভাব দেখি; ধারণা করিতে পারিবে 
না। পৃথিবী কেন? হিমালয় পর্ধত কত বড় ভাব দেখি 
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ধারণ] করিতে পারিবে না। হিমালয় কেন? একট! সামান্ত 
বাড়ী, একট বৃক্ষকে ভাব দেখি; ধারণা করিতে পারিবে 
না। বাড়ীর ভিত্তি হইতে ছাদ পর্য্যস্ত, এবং দৈর্ঘ ও বিস্তারে 
সমুদয় স্থান এক সঙ্গে ভাব দেখি; কখনই পরিষ্কার ধারণ! 
হইবে না। একটা বৃক্ষের মূল, কা, শাখা, গ্রশাখা, পল্লব 
লইয়া সমগ্র বৃক্ষ ভাব দেখি; পারিবে না। মানুষের মন 
এত ক্ষুদ্র। যখন পরিমিত পদার্থেরই পরিষ্কার ধারণ। হয় নাঃ 
তথন অনস্তের ধারণ! কি সম্ভব? 
আদিকারণ কি আত্মগ্রকাশে অক্ষম ? 

অজ্ঞেম়তাঁবাদ লইয়! বিচার করিতে হইলে দুটী বিষয় দেখ! 
আবশ্তক। প্রথম মানুষের এমন ক্ষমতা )সাছেকি না যে, 
জগতের আদিকারণকে জানিতে পারে । দ্বিতীয় আদ্িকার* 
শের এমন ক্ষদতা আছে কিনাষে, ভিনি দাহষের নিকট 
প্রকাশিত হন। আদিকারণের সে ক্ষমতা আছে কি? ক্সজ্ঞে- 
য়তাবাদীদিগের শিবরোভূষণ ভাবা্ট, স্পেন্সর. আদকারণ 
সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন 7 
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একথার মন্দ এই যে, “আদ্িকাঁরণ সকল প্রকার অর্থেই 
পুর্ণ। তাহার মধো মর্ধশক্তি রহিয়াছে; এবং তিনি সকল 
নিয়মের অতীত।+ এস্থলে জিজ্ঞান্ত এই যে আদিকাঁরণ যদি 
সর্ধাশক্তি বিশিষ্ট ও সকল নিয়মের অতীত হন, ভাহছ! হইলে 


মগুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কি না? ওত 


তিনি আপনার স্বন্ুপ-লক্ষণ মনুষযুকে জানাইতে পারিবেন ন! 
কেন ? সর্ধশক্তিমান্‌কি আত্মগ্রকাশে অক্ষম? যিনি সর্ধত্র 
স্থিতি করিতে পারেন, তিনি কি মন্তুয্ের জ্ঞানক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিতে পারেন না? যদি বল, পারেন না, তাহ! হইলে তিনি 
সর্ধশক্তিবিশিষ্ট ও সকল নিয়মের অতীত কেমন করিয়া হই- 
লেন? যদি বল পারেন, তাহ! হইলে অজ্ঞেয়তাবাদ কোথায় 
থাকিল % 

অজ্ঞেয়তাবাদ বলিতেছে, মহুষোর পঙ্গে বিশ্বকারণের জ্ঞান 
লাভ অসম্ভব। কিন্তু তাহার সব্ধশক্তি শ্বীকার করিলে অস- 
ভাবনা থাকে কই? অজ্ঞেরতাবাদ কি অনন্ত শর্ভিকে সীনাবন্ধ 
করিতে পাজ্খ ? যদি তুমি বিশ্বকদীরণকে অজ্র্রের় বল, অথচ 
তাহার দন্ত-শক্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে কি তুমি এক 
মুখে ছুই বিপরীত কথা বলনা? 

আমাদের পুজ্যপাদ প্রাচীন মহধিগণ ঈশ্বর-তব্ব সম্বন্ধে. 
কেমন সুন্দর কথ! বলিয়াছেন ।--- 

প্যতোধাচোনিবর্তৃস্তে অপ্রাপ্য মনলাসহ । 
অংনন্দং ব্রঙ্দণো বিদ্বান্‌ন খিভেতি কুতশ্চন 1৮ 

প্মনের সহিত বাক্য ধাহাকে না পাইয়া! ধাহা হইতে নিবৃত্ত 
ছয়ঃ সেই পরব্রদ্ষের আনন যিনি জানিয়াছেন। তিন আর 
কাহা হইতেও ভয় গ্রাপ্ত হন ন11” 

এই শ্োকটার প্রথমাংশে পরমেশ্বরকে বাক্য মনের অগো 
চর বলিয়া নির্দেশ কর! হইতেছে ; দ্বিতীয় অংশে বলা হই- 
তেছে যে, ধিনি সেই পরমেশ্বরের আনন্দ জানিয়াছেন, তিনি 
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ফাহাঁকেও ভয় করেন না। এই ছুটী কথ। কি পরম্পর 
বিরোধী নহে? যিনি বাঁকা মনের অগোচর, তাহার আনন 
কেমন করিয়া জানা যাইবে? যদি তিনি জীবের হৃদয়ে আপ 
নার আনন্দস্বক্ূপ প্রকাশ করেন, তাহা হইলেই জীব তাহ! 
জানিতে পারে। পরমেশ্বর যে আপনাকে গ্রকাশ করেন, 
মহধিগণ অধ্যাত্মযোগদ্বারা তাহ! দর্শন করিয়াছিলেন। উপ- 
নিষদের আর একটা শ্লোক দেখুন ;-- 

“্নায়মাত্সা প্রবচনেন লো ন মেধয়া ন বছনা শ্রুতেন। 

যমেটৈষবৃথুতে তেন লভান্তন্তৈব আত্ম! বৃথুতে তনূং স্বাম্‌ ॥ 

*অনেক উত্তম বচন দ্বার, বাঁ মেধাদ্বারা অথবা বহু শ্রবণ" 
দ্বারা এই পরমাত্বীকে লাভ করা যায় না? যে সাধক্ধ তাহাকে 
প্রার্থন। করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা একপ সাধ- 
কের সন্গিধানে আত্মন্বরূপ গ্রাকাশ করেন 1» 


অজ্ঞেয়তাবাদের অনঙ্গতিদোষ 4 


নান্তিকত1 ও অজ্ঞেয়তাবাদের মধ অজ্জেয়তাবাদ, অবস্তা, 
সত্যের অপেক্ষাকৃত নিকটবত্রী। কিন্তু ইহাও নিশ্চয় যে, 
অজ্জেয়তাবাদ অধিকতর অসঙ্গতি দোষবুক্ত। পরমেশ্বর 
আছেন, অথচ ভাহার শ্বরূপ-লক্ষণ অজয় এ ছুই কথা পর" 
স্পর মিলে না। পরমেশ্বর আছেন কেন বলিতেছ? তিনি 
আছেন, এ কথ। বলিবার যে কারণ, দেই কারণই কি তাহার 
শ্বরূপ-লঙ্ষণ বলিয়া দিতেছে লা? যদি স্থট্টিকৌশল দেখিয়া 
বল, তিনি আছেন, স্থপ্টিকৌশল কি তাহার জ্ঞানের কথা বলি- 


মনুষা পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কি না? ৫৫ 


তেছে না? যদি বিবেকের বাণী শুনিয়! বল, তিনি আছেন, 
বিবেক কি তাহাকে প্ধর্মীবহং পাপন্থুদং” বলিয়। নির্দেশ করি- 
তেছে না? যদি কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধ দেখিয়! বল তিনি আছেন, 
কার্যকারণসন্বন্ধ কি তাহাকে [শক্তিবূপী বলিয়া প্রচার 
করিতেছে না? 

অন্ডেক্তাবাদী প্রথম ছুইটী কারণ স্বীকার করেন না। 
শেষটা করেন; সুতরাং শেষটা লইয়া! একটু আলোচনা করিব॥ 
প্রথমেই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি যে, যদি আনিকারণ সর্ধ্ব- 
তোভাবে অজ্রেয়, তবে তাহার শক্তির কথা বল কেন? য্দ্দি 
কিছুই জানা যায় না, তবে কেমন করিয়। শক্তির বিষয় জান 
গেল ? শক্তি কি একটা স্বরূপ-লঙ্গীণ নহে? যদ্দি বল শক্তি 
ভিন্ন আর কিছু জানা যান্স না, তাহ! হইলে সম্পূর্ণরূপে অক্তেয় 
কেমন করিঘু। হইলেন? শক্তিন্থকাক কালে কি কাহাকে 
আংশিকরূপে জয় বল! হয় না? 

কিন্তু শক্তি ভিন আর কিছু দ্বীকার না করিবার কোন অর্থ 
নাই। শক্তি মানিলে, ইচ্ছা ও জ্ঞান মানিতেই হইবে। 
অভিনিবিষ্ট চিতে চিত্ত! করিলে বুঝ! বায় যে, আমর! যাহাকে 
শক্তি বপি, তাহ! ইচ্ছা! ও জ্ঞান হইতে “স্বতন্ত্র কোন পদার্থ 
নহে। এক জ্ঞানমর়ী অনন্ত-শক্তি অনস্ত ভুবনে প্রতিনিয়ত 
কাধ্য করিতেছে। 


শক্তিকি? 


কাধ্য কারণ বিষয়ে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্র আমাদিগকে কি 
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খলে ?. পূর্ববস্তাঁ ও পরবস্তা ঘটনা । অগ্নির সহিত অঙ্গুলি 
সংস্পর্শ হইল, অঙ্গুলি দগ্ধ হইল। অগ্নির নছিত তঙ্গুলির 
সংস্পর্শ পুর্ববর্তী ঘটনা, এবং অস্কুলি দগ্ধ হওয়া! পরবর্তাঁ 
ঘটন।। বাকদে অগ্নি সংলগ্র করিলে উহা! জবলিয়া উঠে। 
অন্মি সংলগ্ন করা পূর্ববর্তী ঘটনা, জলিয়! উঠা পরবর্তী ঘটন[। 
চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত হইলে লোহিত বর্ণ হয়। মিশ্রিত হওয়! 
পূর্ববর্তী ঘটনা, লোহিভ বর্ণ হওয়া পরবর্তী ঘটন1। বৈজ্ঞা- 
নিকের! পৃর্্নবর্ভঁ ঘটনাটাকে কারণ ও পরবর্তী ঘটনাটাকে 
কার্ধা বলেন। 

কিন্ত কোন একটী ঘটন1 অব্যবহিত পুর্বববর্ত্ী হইলেই 
কি কারণ হয়, এবং অব্যাহত পরবর্তী হইলেই" কি কা্ধা 
হয়? বৃক্ষে লব্বমান একটী পরিপক্ক ফলে উপরে একটী 
পক্ষী আসিয়া উড়িয়া বফিল। ফলটী পড়িয়া! গেল। ফল 
পড়িল কেন? পক্ষী বসিল বলিয়া পড়িল, না উহ! আপনা- 
আপনি পড়িল? এমনও হইতে পারে, যে পঙ্গী না! বসিলেও 
উহ! ঠিক সেই সময়ে পড়িত। নুৃতরাং পঙ্গীর বসা,ফল পড়ার 
অব্যবহিত পুন্নবন্তী ঘটনা হইলেও, উহ ফল পড়ার কারণ 
মছে। ঠিক্‌ পূর্ববর্তী ঘটন1 হইলেই যে, উহা! কারণ হয়, 
এমন নহে । আমাদের দেশের নৈয়ারিকের। এরূপ ঘটনাকে 
“কাকতালীয়ব্শ বপিযা থাকেন। পঙ্ধ তাল আপনিই 
পড়িত, এমন সময়ে উহার উপর কাক বসিল বলিয়! মনে 
হুইল, যেন কাকের বসার জন্ই তাল পড়িল। 

যদ্দি এমন দেথিতাম যে, থেখানে পক্ষী ফলের উপর ববে। 


মনুষা পরযেখ্রকে জানিতে পারে কি না? ৫৭ 


সেখানেই ফল পড়ে, অন্তত্র পড়ে না; ডাহা] হইলে কি বলিতে 
পারিতাম যে, ফল পড়ার কারণ পক্মীর বসা? যদি পঙ্গীর 
বসা রূপ ঘটনা, ফল পড়া রূপ ঘটনায় নিয়ত পূর্ববধ্ভী হইত, 
তাই? হইলে কি গ্রগম ঘটনাটা দ্বিতীয় ঘটনার কারণ বলিক! 
উক্ত হইতে পারিত? নিয়ত পুক্পর্তী ও নিয়ত পরবর্তী 
হুইলেই কি কাধ্য কারণ হয় ? 

দিন, রাত্রির নিয়ত পূর্ববত্তঁ, এবং রাত্রি, দিনের নিয়ত 
পরবর্তী; মখনই রানি হয়, যতই তাহার পুর্বে দিন থাকে, 
এবং যখনই দিন হয়, নিয়তই তাঁহার পরে' বাত্রি হয়; তবে 
কি বলিব যে, দিন রাত্রির মধ্যে কার্ধ্যকারণমন্বন্ধ আছে? 
নিয়তই পরে পরে,ঘটে বলিয়া বি বলিতে হইবে যে, দ্বিন। 
রাত্রির কারণ, অথব। রাত্রি, দিনের কারণ? 

কুষেরযোদয় ব্যতীত দিন হয় না, এবং কৃর্যযাস্ত না হইলে 
রাত্রি হয় না। নুর্য্যোদয় ন। হইলে রাত্রির পর দিন হয় নাঃ 
এবং হুর্ধযাস্ত না হইলে দিনের গর ক্লাত্রি হয় না। কুষ্যোদয় 
ও স্র্ধ্যান্তরূপ ছুটা ঘটন। ন1 ঘটিলে রাত্রির পূর্বব্শ দিন, 
এবং দিনের পূর্ববর্তী রাত্রি হয় না। নুর্ধ্যোদয় ও সুর্যাপ্য- 
রূপ ছুটী অবস্থার উপর দিন রাত্রির পুর্ববন্ঠিত্ব বা পরবস্তিতব 
নির্ভর করে। আমর! প্রথমে দেখিলাম "যে, অব্যবহিত 
পূর্ববর্ভী ঘটনা অথবা অব্যবহিত পরবর্তী ঘটন। হইলেই 
কারণ ও.কার্য্য হয় না। তত্পরে দ্রেখিলাম, নিয়ত অব্যবহি্ত 
পূর্ববর্তী বা নিয়ত অব্যবহিত পরবর্তী ঘটন! হইলেও কারণ 
ও কার্য হয় না। যদ্দি কোন বিশেষ অবস্থার উপর 
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গুর্দবর্থিত্ব ও পরবর্থিত্ব ানর্ভর করে) তাহা হইলেও ঘটম! 
ঘয়ের মধ্যে কার্যকারণসন্ব দ্ধ হয় না। 

দিনের কাকা রাত্রি নহে, হুর্ষ্যোদয় দিনের কারণ । 
রাত্রির কারণ দিন নে, হুর্ধ্যান্ত রাত্রির কার৭। হৃর্ষে্াদয় 
হইপেই দিন হয়, যখনই কুর্ষে্যাদয় হয়। তখনই দিল হয়, অন্ত 
কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে ন1। সুর্যযান্ত ও রানি সম্বন্ধে 
তাহাই । সুতরাং নিয়ত নিরপেক্ষ পূর্নাবন্তী ঘটনাকেই কি 
কারণ বলিতে হইবে? অর্থাং যে ঘটন! নিয়ত অব্যবহিত 
পূর্বে ঘটে এবং অন্ত কোন অবস্থার মপেক্ষা করে না, তাহা 
কেই কি কারণ খলিতে হইবে? বিজ্ঞান তাহাই বলেন ॥ 
নিষ্নত নিরপেক্ষ পূর্ববর্তী ঘটনা হইলেই ঠবজ্ঞানিকের] 
তাহাকে কাঁবণ বল্নে। ইন্ডিয়গ্রাহ বিষয়ের সহিত বিজ্ঞানের 
জঙ্বন্ধ। ) তরী পিবজ্ঞীন ইছীর বআধক, ক্জী্ট ৭কছুষ 
চাহেন না। 

কিন্ব মানবাস্রার মধ কারধ্যকাঁরণের যে স্বাভাবিক ভাব বা 
জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে, কেবল নিয়ত নিরপেক্ষ পূর্ববন্ত্ণ ঘটন। 
বলিলেই কি তাহ! সম্যক্রূণে প্রকাশ পায়? কখনই ল!॥ 
আমাদের মনে স্বভাবতঃ শক্তিতে বিশ্বান আছে। শক্তির 
জ্ঞানই কার্ধ্য কারণ সন্বন্ধের মূল জ্ঞান। যখনই বলি ষে 
কোন কারণ হইতে কোন কাঁ্ধ্য উৎপন্ন হইল, তখনই সেষ্ট 
সঙ্গে সঙ্গে শ্বভাবতঃ বিশ্বা করি তযে। একটা ঘটনার মধ 


পপ 





* বিজ্ঞান নিষতভ নিরপেক্ষ পুর্ধষতা ঘটনাকে কারণ বলেন তে, কফিত 
জঙ্ ও শক্তি উভয়ই স্বীকার ধরেন | এ বিবয়ে প্র বলা হইয়াছে । 


মনুষ্য পরষেশ্বরকে জানিতে পানে কিনা? ৫৯ 


এমন শক্তি ছিল, যদ্দারা দ্বিতীয় ঘটন। উৎপন্ন হইল। বিশ্বাস 
করি, কিন্ত প্রত্যক্ষ করি না। অগ্রিতে শুক্ষ কাষ্ঠ দগ্ধ হইল। 
ইহাতে কেবল একটা পূর্ববন্তী ঘটন। ও পরবর্তী ঘটন। দেখিতে 
পাইন শি দেখিতে পাই ন1। নিয়ত নিরপেক্ষ পুর্বব্ত ঘটন! 
ও নিয়ত নিরপেক্ষ পরবর্তী ঘটন!, ইহ: ভিন্ন কাধ্যকারণ 
বিষয়ে বহির্জগতে আমাদের আর কিছু ইন্দ্রিয়গোডর হয় না । 

তবে কি বহির্জগতে” শক্তি বলিয়া কিছু নাই? কেবল 
পূর্ববর্তী ও পরবন্তাঁ ঘটনাশ্রেণী রহিয়াছে? একথা মন্থ- 
ষ্োর প্র্কতে বিরুদ্ধ। বজ্াঁঘাতে গৃহের ছাদ ভগ্ম হইয়া গেল, 
পদাঘাতে কাচপাত্র চূর্ণ হইল, লুগড়াঘাতে মেরুদণ্ড দ্বিথ্ড 
হইল, ইহারস্মধ্যে কোন শক্তি কার্ধা করিল না, কেবল একটা 
ঘটনার পর মার একটী ঘটন! সংঘটিত হইল, ইহা কেহ 
মনে করিতে পারে না। ঝড় হইয়া পৃথিবী তোলপাড় হুইয়! 
গেল, অগ্নিকাণ্ডে শত শত গৃহ ভক্মীভূত হুইল, ভূকম্পে 
লিস্বন নগর বিনষ্ট হইল ; অথচ এই সকল ঘটনার মূলে কোন 
শক্তি কার্ধ্য করিল না; কেবল একটী ঘটনার পর ঘর 
একটী ঘটনা-সংঘটিত হইল, মনুষ্য ইহা মনে করিতে পারে না। 
জড় জগতে শক্তি কার্ধ্য করিতেছে, ইহা আমাদের ন্বভাব- 
সিদ্ধ সংক্কার | 

অগ্নি সংস্পর্শে শু কাষ্ঠ দগ্ধ হয়, ইহ! আমাদের ইন্ড্রিয়ের 
বিষয়। কিন্তু অগ্নি শুফ কাকে দগ্ধ করে, ইহা কখন আমর! 
গ্রতাঙ্ষ করি না। অর্থাৎ দাহিকা শক্তিকে কখন দেখিতে 
পাই না। কিন্তু উহা ন্বভাবত? বিশ্বাস করি। জলপান করি- 
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লাম, ভৃঙ্। নিবারণ হইল? ইহাতে দেখিলাম কি? জলপান 
পূর্ববন্তী ঘটনা এবং তৃষ্ণা নিবারণ পরবর্তী ঘটনা। কিন্তু 
শীতল জলপানে এমন এক শক্তি আছে, যাতে ভূষণ নিক 
রণ করিল, তাহা দেখিলাম না, বিশ্বান করিলাম। ক্ষুসাত্ত 
হইয়। অন গ্রহণ করিলাম। ক্ষুধানিবৃত্তি হইল। ছুটী ঘটনা 
পরে পরে দেপিলাম্‌, কিন্তু অন্ন গ্রহণে এমন শক্তি ছিল 
ধাহাতে ক্ষুধা নিবৃত্তিন্ূপ ঘটনা উৎপন্ন হইল, তাহা দেখিলাম 
না। বজ্পাতে গৃহ ভঙ্গ হইল। এখানে পরে পরে ছুটা ঘটন! 
দেখিলান সাত্র। কোন শক্তির কার্য দেখিলাম না। বজ্র 
বল বিশ্বাসের বিষয় প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। বহির্জগতে 
শক্তি কু্জাপি ইন্্রিয়প্রত্যক্ষ হয় না) তবে শক্তিকে কোখায় 
দেখিতে পাইৰ? 


অন্গশক্তি অর্থশুন্য বাক্য । 


ক্ষথাটী আরও কিছু পরিষ্কার করিয়া? বলা আবশ্তক। সকলেই 
বলেন যে, আগুনের দাহিক শক্তি আছে। দাহিক! শক্ষির অর্থ 
কি? আগুনের দাহিকা শক্তি আছে, এ কগার অনন্য শর্থ এই 
যেলাগুন দগ্ধ করিতে পারে । কিন্ত কেমন কনিকা জালিলে যে, 
আগুন দগ্ধ করিতে পারে? তুমি এই সহজ প্রশ্নের এই সহজ 
উত্তর দিবে ;--“্সব্ধদাই দেখিতেছি যেমাগুন, পদার্থ সকলকে 
দগ্ধ করিতেছে, সেই জন্তই ধণি যে, আগুন দগ্ধ করিতে পারে; 
মেই জন্তই জানিয়াছি যে, আগুনের দাহিকাশক্তি আছে ।” 
মি বলি, আগুনের যে দাহিক1 শক্তি আছে,--সাগুন 


মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কিনা? ৬৯১ 


ধে গদার্থ সকলকে দগ্ধ করে, ইহ! কেছ কখন দেখে নাই, 
দেখিতে পায় না । 

ভূমি বলিবে,--পসে কি কথা । শু কাঠ অগ্নিতে দেও 
দো এখনই দেখিবে অগ্নি উহাকে দগ্ধ করিতেছে । আমি 
বলি, তাহা কুখনই দেখিতে পাইব না, কখন দেখা যায় না! 
একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, আগুনে ' কাট দিলে 
কেবল ছুটী ঘটন1 পরে পরে দেখা যায়। প্রথম ঘটন! এই 
দেখি ষে, অগ্নির সহিত কাষ্ঠের সংশ্রুব হইল.) দ্বিতীয় ঘটনা 
এই দেখি যে, কাষ্ঠ দগ্ধ হইতেছে। অগ্নিতে শুষ্ক কাষ্ঠ দিলে 
পরে পরে এই ছটা ঘটন! সংঘটিত হয্কু। প্রথম ঘটনায় অব্যব- 
হিত পরেই ভ্বিতীয় দ্বটনাটা সংঘটিত হয় । 

আগুনের সহিত কাষ্ঠের সংশ্রব হইল, আর কাঠ্ঠ দগ্ধ 
হইতে লাগিল। এই ছুটী ঘটন। ভিন্ন মানুষ আর কিছু 
দেখিতে পায় না। তবে কেন বল, অগ্নিদগ্ধ করিতেছে? 
বলিতে গার, অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে ; কিন্তু অগ্নি যে কান্ঠকে 
দ্ধ করিতেছে, ইহা কি কখন দেখিয়াছ? 

কেছ কখন দেখেনাই। তবে কেন বল, অগ্নি দগ্ধ করি- 
তেছে? সেইরূপ, কখন কি দেখিয়াছ যে, জল, শীতল করি- 
তেছে? কখনই না। (১) শীতল জলের সহিত পদাথের 
ংশ্রব হইল, এবং (২) উহ শ্রীতল হইল, ইহা! ভিন্ন আর 
কেহ কিছু দেখিতে পায় না। 

জল তৃষা নিবারণ করে, ইহাও কি কথন দ্রেখিয়াছ? 
(১) দ্ুষধর্ড হইয়া শীভল জল পান করিলাম, আর (২) তৃষ্কা 


১০ 


৬২ ধম্দজজ্ঞালা | 


নিধারিত হশ্র, উছা গুনঃ পুনঃ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, 
ভূমি করিিয়াছ, সকলেই করিয়াছে । কিন্তু শীতল জল তৃষ্ণা 
নিবারণ করিল। ইন কেহই কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। 

সুক্মভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, বহির্জগন্তে 
আমর! পদার্থ ও ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু কোন 
একটা পদার্থ, অপর কোন একটা পদার্থকে উৎপন্ন করিল, 
অথবা কোন একটী ঘটন!, অপর কোন একটা ঘটনাকে 
উৎপন্ন করিল; ইহা কণন শ্রত্যন্স করি না। পরে পরে 
ঘটনা সকল ঘটতেছে, এইমাত্র দেখিতে পাই, তত্তিনন আর 
কিছুই দেখি না। উৎপাদন ক্রিয়া প্রত্াক্ষের বিষয় নহে; 
বিশ্বাসের বিষয় । 

যখন উৎপাদন কনা বা উত্পাদিত হওয়া প্রত্যক্ষের 
বিষয় হইল না, তখন শক্তি কেমন করিয়া গ্রত্যক্ষের বিষয় 
হবে? 

শক্তি বলিলে 'মামরা কিবুঝি? শক্তি কি? যাঙ্কা উৎ- 
পাদ্ন বা পরিবর্তন করেছ কিন্ধু উত্পাদন করিতেছে বা 
পরিবজ্জন কবিতেছে, ইহা বখন শ্রতাক্ষেব বিষয় নতে। তখন 
শক্তি কেমন করিয় 'প্রভাক্ষেব নিষয় হইবে? অগ্ির দাতিক! 





ক শক্তির লক্ষণ কত্িতে ভইলে, "যাহ! পরিবর্তন করে,” এই কথ! খলি- 
লেই ধখেষ্ট হ্। পৃৃর্ব সেই ব্ূপই কল! হইয়াছ। স্থলে কেপল অধিক 
স্পট করিবার জন্য 'উৎ্পাদন? শব্ধ বাসন্ৃত হইল । একটাও পরমীণু 
উৎপাদিত হইতে পরে না) ঘটন। উৎপাদিত হয? কিন্তু পরমাণু ঘা ঘটনা 
ধাহাই কেন উৎপাদিত হউক না, পরিব্তন শ্ধই যথেষ্ট | হিল না, হইল; 
এই পরিবর্ধল। 


মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কি না? ৬৩ 


শক্তি জল ও বরফের শীতল করিবার পাক্ত, অন্নাঙারের ক্ষুধা 
নিবারণ শক্তি, জলশোতের ভাসায়া ল্টবার শক্তি, বায়ু 
উড়াইয়া দিবার শক্তি, বজের ভাঙ্গিয়া ফেলিবার শক্তি, 
প্রীতি বহির্জগতের কোন শ্রিই আমাদের ইন্জিয়প্রতাক্ষের 
বিষয় নহে। 

নিখিল ব্রদ্ধাস্তড অন্বেষণ করিরা যাহাকে প্রত্যক্ষ কর? 
যায় না, আপনার অন্তরেই তাভাকে পাওয়া যায়। বহিজগতে 
যেমন ঘটনার পর ঘটনা, অন্ত্গতেও সেইরূপ ঘটনার গর 
ঘটনা ; একটা মানসিক অবস্থার পর আর একটী মানসিক 
অবস্থা । জড়জগতে যেমন নিয়তু নিরপেক্ষ পুর্বববস্তী এবং 
নিয়ত নিরপেক্ষ পরবর্তী ঘটনা ভি মনোক্রগতেও 
সেইন্সপ, ভবে আমাদের অন্তরে শক্তি কোণায় ? 

অন্তর্জগনেই শক্তি প্রাক হর । অনন্ত ব্রহ্মা পরিদ্্রমণ 
করিয়া যাহাকে দেখিতে না পাউয়া- হতাশ হইয়া ফিরিয়। 
মাসি, আপনার অস্তরেই তাহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করি। 
অস্তরেই শঙ্তি সাক্ষাৎ বর্তমান । 

আমর! প্রতি মুহূর্তে আমাদের অন্তরে শক্তি অনুভব কন্ষি। 
যখন বলি, কোন কার্ধ্য করিব, তখনই আত্মশক্তি অনুভব 
করি। আমি করি”, এ কথার তাৎপর্য কি 1 আমার 
ভিতরে যে শক্তি রহিয়াছে, কোন উদ্দেশ্য সাধনে তাহা 
প্রয়োগ করি। করিয়াছি, করিতেছি, বা করিব, যাকাই 
কেন বলিনা, সকল কথার মধ্যে শক্তির অনুভূতি রহিয়াছে । 

গ্রত্যেক মনুষ্য আপনার কর্তৃত্ব অনুভব করিয়া থাক্ষে। 


ু ধন্ম জিজ্ানা। 


আমি করিতেছি, বলিতেছি, চলিভেছি, ইহা মনুষ্য মাচুররই 
অনুভূত ব্ষিয়। আমি চিস্তা করি, অন্থুভব করি, ইচ্ছা করি, 
ইস্ত। প্রত্যেক মনুষ্যই জানিন্ডেছেন। আপনার কর্তৃত্ব মনুষা 
মান্রেরই প্রতাক্ষ অনুভূতির বিষয়। 

আমি কিকার্দার তাল? আমিকি নিজে কিছুই করিতে 
পারি না? আমার কার্ধা করিবার শক্তি, যনঃংসংযোগ 
করিনার শক্তি প্রকাশ করিভেছে যে, আাহি যন্ত্র নতি । ইহা! 
গুতোক অনুষ্যই জানিতেছেন । আপনার কর্তৃদ্ মনুষ্য মাত্রে 
রই গ্রতাক্ষ অনুভূতির বিম্য়। 

পদে পদে দেখিতেছি যে, আমি কর্তা; আপনার কর্তৃত্ব 
অনুভব করিতেছি, কর্তৃত্ব অনুভূতির সঙ্গে, সঙ্গে শক্তি অনু- 
ভব করিতেছি । শক্তি বাতীত কর্তৃত্বের কোন অর্থই নাই। 
কর্তৃত্ব অনুভব করার অর্থকি? করিতে পারি, অর্থাৎ আমার 
করিবার শক্তি আছে, এইূপ অনুভব করা। 

“আমি করিব” এই কথা যখন বলিলাম, তখন তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে আমার করিবার শক্তি অন্বভব করিতেছি । “আমি 
করিব,” এই বাক্যটার অর্থ কি? আমার শক্তিকে কাঁধ্যসাধনার্থ 
শ্ায়োগ করিব | পমামি করিতেছি” ইহার অর্থ কি? আমার 
শক্তিকে কার্য্যসাধনার্থ প্রয়োগ করিতেছি । করিব বা করি- 
ভেছি ইত্যাদি শব্দে মনের যে ভাব প্রকাশ করে, তাহাতে 
শক্তির অনুভূতি সুস্পষ্ট বর্তমান রহিয়াছে । আশখনার শক্তি 
অনুভব না করিলে কেহ বলিতে পারে না “করিব” 'ব1 
“করিতেছি ।” 


মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানতে পারে কি না? ৬৫ 


বহির্জগৎ্ ও অন্তর্গত উভয় সই আমাদের কতৃত্ব 
প্রকাশ পায়। ইচ্ছামাত্রে শারীরিক ইনি ও অল প্রতাঙ্গাদি 
পরিচালন করিতেছি । হাত উঠুক, হাত উঠিল; পা চলুক্‌, 
পাঁ্টলিল ) নয়ন ফিরাই। নয়ন ফিরিল। আবার শরীরের 
সাহায্যে বহির্জগতের অন্ান্ত পদার্থকেও পরিচালন! করি- 
তেছি। এই শক্কিব অবশ্থ সীমা আছে। 
অন্তর্জগতে মানসিক ভাব কলের উপর আমাদের কর্তৃত্ব 
শক্তি সর্বদ কাধ্য করিতেছে । এট! ভাবিব না, ওটা ভাবিবঃ 
এ ছুঃখকে হদয়ে স্থান দিব না, এ ইচ্ছাকে দমন করিব; এই 
প্রকার প্রতিজ্ঞা আমরা আমাদের কর্তৃত্ব আন্গুভব করিয়] 
থাকি। কেবল প্রতিজ্ঞা নহে; আতর! কার্যাতঃ অন্তজগতের 
ঘটনানিচয়কে পরিচালিত করিতেছি | ভাঙ্গিতেছি, গড়ি- 
তেছি, রাথিতেছি, তাড়াইয়। দিতেছি; মানসিক তাৰ সক- 
লের উপর আমর] সন্দ্দাই এইরূপ গ্রতুত্ব প্রকাশ করিতেছি। 
মনে করিলাম, একটা বৃক্ষ হোকু। অমনি বৃক্ষ হইল। 
বুক্ষকে শাখা, গ্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফলে স্থশোদ্িত করিলাম 
গ্ঙ্কমনি সুশোভিত হইল। তার পর বুক্ষের কতকৃশ্ুলি পত্র ও 
পুষ্প ছিড়িয়া ফেলিলাম ; কতকৃত্তলি ফল পাভিয়া ফেলিলামঃ 
গোটাকতক্‌ ভাল ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। অবশেষে, সমগ্র 
বৃক্ষটাকেই বিলুপ্ত করিয়া দিলাম । 
বলিলাম একট। পর্ধত হোকু। অমনি একটা প্রকাশ্ড 
পর্বত হইল। পর্বতের শিখরদেশ শুত্র তৃষারে মণ্ডিত করি- 
 শ নিবিড় তরুপতার হারিছ্র্ণে রঞ্জিত করিলাম ) 
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রৌপ্যতন্ত্রীসন্নিভ নী নদীত্রোত সকল উহার বিশাঝদেহ 
হইতে প্রবাহিত করিয়া দিপাম। আবার পর্বতের চূড়া 
ভাঙ্গিঘ়া ফেশিলাম, উতৎ্স-মুখ নিরুদ্ধ করিয়া গ্রবাছিত নদী 
হি শুদ্ধ করিয়া! দিলাম, এইবপে ক্রমে সমগ্রা পর্বত" 
কেই বিলুপ্ত করিয়া ফেলিলাম। 

মানসিক ভাবসন্থন্ধে মন্থুষোর কতৃত্ব বুঝাইবার জন্যই 
আমর কল্পিত বৃক্ষ ও পর্বতের তৃষ্টান্ত পিলাম । কেবল বৃক্ষ ও 
পর্ধাত কেন? মান্য মনে করিলে জগত স্থষ্টি কারতে পারে, 
রাখিতে পারে, বিনাশ করিতে পারে | 

এই সকল কল্পিত ভাবের শাহত আমাদের একটা বিশেষ 
সম্বন্ধ আছে। সন্ব্ধটী এই) সকল, ভাবের উৎপত্তি, 
স্থিতি ও বিনাশ; আমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কর্তা ও 
্ৃন্ড, বক্ষ ও অুশিভ, (বনখদকণরধ ও শষ ) জজামাদের সঙ্গে 
এবং পরী সকল কল্পিঞ ভাবের সঙ্গে এইরূপ গুরুতর সম্বন্ধ । 
জড় জগতের পদার্থ বা ঘটনা সকলের মধ্যে এ প্রকার সন্বন্ধ 
কুত্ধাপি লক্ষিত হয় না। 

আত্মা কি? জ্ঞান, ভাব, বাসনা ও কর্তৃত্ব বিশিষ্ট পদার্থ । 
কর্তৃত্ব ও শক্তি একই কথা। বে পদার্থ জানে, অনুভব করে, 
বাসনা করে, ও কাধ্য করে তাহাই আত্বা। যে গুগদারা 
আত্মা স্তাকে জানে, তাহার নাম জ্ঞান ; যে শুগদ্বারা আত 
ভাল, মন্ব, সুন্দর, কুৎপিৎ, স্টার, অন্তর গ্রভৃতি অনুভব কৰে, 
তাহার নাম ভাব $ যে গুণদ্বারা। আত্ম! কিছু পাইতে বা ভোগ 
করিতে চা, তাহার নাম বাসন!) আবার যে গুগসু্া আত্ম! 
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আন্তরিক বা বাহিক কোন প্রকার কা করে, তাহার নাম 
কর্তৃত্ব। ো!1) এই শেষোক্ত গুণটিই আমাদের বিশেষ 
আলোচ্য । মানবাত্বা যে অবস্থায় কার্ধ্যোনুখ ও পরিবর্জন- 
উইস্দক, সেই অবস্থাকেই কর্তৃত্ব বলিতেছি। আত্মার কর্তৃ্ 
ও আত্মার শক্তি একই কথা। জ্ঞান, ভাব ও বামন, আত্মার 
যেমন গুণঃ কর্তৃত্ব বা শক্তিও সেই রূপ একটা গুণ, 

দষ্া, প্রেম প্রভৃতি মানসিক বৃত্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস কার 
কেন? অন্তরে গ্রতান্ করি বলিয়া। শক্তির অন্তিত্ে বিশ্বাস 
করি কেন? অন্তরে অন্থভব করি বলিয়াঁ। থে জন্ত দয়ার 
আস্তছ্ছে বিশ্বার বারি, সেই জন্তই শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। 
নিজের দয়ান! থ্য্‌কলে অন্যের দয বুঝিতে পারিতাম না $- 
দয়া বলিয়। কিছু জগতে আছে জানিতে পারিতাম না। 
দ্যা নাই ভাগ্ডে তা নাই ব্রঙ্গাণ্ডে।” আত্মশ'ক্ত হইতেই 
শক্তির ভ্ঞান উত্পনন হয়। শক্তি পদার্থ না পদার্থের গুণ? 
শক্তি শব্দের অর্থ ক্ষমতা । সুতরাং শক্তি কোন পদার্থ নহে। 

শক্তির অর্থ ক্ষমত11* কাহার ক্ষমতা? কাহার গুণ 
গুণ কখন পদার্থকে ছাড়িয়া নিরবলম্ব ভাবে স্থিতি করিতে 
পারে না। আবার জিজ্ঞাসা করি, শক্তি কাহার গুণ? জড় 
ও আত্মা ভিন্ন আর কিছু জানি না, আর কিছু আমাদের 
জ্ঞানের বিষয় নহে । শক্তি জড়ের গুণ নহে, তাহ হইলে উহা 





* যাহারা জড়বিজ্ঞান্রে চর্চা কারয্বা থাকেন? তাহারা সচরাচর তাড়িত 

. প্রন্ৃতি তুঙ্ম জড়কে শক্তি (8০,০৪৩ ) বলেন । উ্থা দর্শন শাস্ত্রের ভাষা 

মহে। শক্তি পদার্থের গণ, শক্তি মানে ক্ষমতা? সুতরাং শক্তি স্থল্া বা 
সুক্ষ কোন পদার্থ নছে। উহা। পদার্থের ৭। 
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ইত্জরিয়পরীক্ষার বিষয় (ইত। শক্তি, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শবের 
আতীত, সৃতরাং উহা 'অজড়। জড়জগতে শক্তিকে দেবিতে 
না পাইয়া অন্তরে প্রবেশ করিলাম; সেধানে শক্তির সাক্ষাৎ 
দগুর্ন পাইলাম । শক্তি আত্মার গুণ। 

শক্তি আত্মার গুণ হইলে, যেখানে শক্তি, সেখানে আত্মা । 
বহিজগতে সর্বত্র শক্তি বিদ্যমান. বণিয়া আমরা ম্বভাবতঃ 
বিশ্ব করি, সুতরাং বহিজগতে সব্বত্র আত্ম 

জ্ঞান হইতে শক্ত অভিনন। আমি করিতেছি পিলে জ্ঞাম- 
দ্বারা করিতেছি বুধায়। না জানিয়া করার কোন অর্থ নাই। 
আমার অজ্ঞাতসারে যে কাধ্য হয়, তাহা কখনও আমার 
কার্ধয হইতে পারে মা। আমার ইচ্ছাশক্িপ্স্থহ না হইলে 
আমর কার্য হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান হইতে শক্তি 
অভিন্ন । জড় জগতে শক্তি আছে বলিলে, জড্ডজগতে জ্ঞান 
আছে বলতে হয়। এক জ্ঞানমরী মহাশক্কি নিখিল ব্রঙ্জাত্ডে 
পরিব্যান্ রহয়াছে। 

কেহ বলিতে পারেন) শক্তির জান ভ্রম মাত্র। কিন্ত একশ 
সর্বজনীন, অপরিবর্ভনীয়। এবং অন্তর্জগতে প্রত্যক্ষ অনুভূত 
জ্ঞানকে ভ্রম বলিলে কোন সত্যেরই দাড়াইবার স্থান থাকেন] । 
সকল গ্রকার সত্যের ভিত্তি মূল বিনষ্ট হইয়া যায়। নজ্জাঘাতে 
গ্রকাণ্ড অট্টালিকা ভূমীসাৎ হইতেছে, ভূমিকম্পে গ্রাম নগ্নর 
ভূগর্ভস্থ হইতেছে, ভীষণ ঝটিকায় জীবকুল ত্রস্ত ও বিপন্ন হই- 
তেছে, আগ্েয় গিরি অগ্ন্যুৎপাতে দেশ উত্সন্ন বাইতেছে। 
'অচিস্তনীক় ভ্রত্ববেগে গ্রহ উপগ্রহগণ আকাশ পথে ভ্রাগামান 
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হইতেছে, কিন্তু এই সকলের মধো কেন শক্তি বর্তমান নাইঃ 
এক্ধপ মনে কর! আমাদের প্ররৃতিগত সংস্কারবিরুদ্ধ। কেবল 
একটি ঘটনা পূর্ধবে ঘটে, ও মার একটি ঘটনা পরে ঘটে, 
ইল এই যাত্র বলিয়াই আমরা স্থির থাকিভে পারি না। ছটি 
ঘটনার মধ্যে অবশ্ঠ একটি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। শক্তি সেই 
অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ । 

শক্তির জ্ঞান যদি ভ্রম হয়, তাহ্া হইলে সে ভ্রমের কারণ 
কি? সকলেরই কারণ আছে; শক্তবপভ্রমের কারণ কি? 
কেন কেহ বলেন যে, শরীর সঞ্চালনের সমষ্ম আমাদের মাংস- 
পেশীতে যে ইন্্রিয়বোধ * হয়, তাঙা হইতেই শক্তির জ্ঞান 
উৎপন্ন হইক্জাছে। কিন্তু ইন্ছ্িযবেি এবং শ্তিবোধ) + এ ছুই 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইন্ররিরবোধ ও শক্তিকে এক কথার তুল্য ভ্রম 
আর কি আছে? উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্ত, কি আছে ? যাহাতে 
কোন কার্য উৎপন্ন ভয়, তাহাই শক্ষি ; সৃতরাং ভন্রিয়বোধের 
কারণ, শক্তি । এবপ বিভিন্ন গ্রক্কতিসম্পূম ছুটি বিষয়কে 
এক করার তুল্য ভ্রম আর কি আছে? আবার বলি শক্তি- 
বোধ যদি ভ্রম হয়, সে ত্রমের কারণ কি? রজ্জতে সর্পত্রম 
হয়। সর্পের জ্ঞান আমাদের পৃর্বব হইতে আছ বলিয়াই সর্প 
জম হয়। যদি সর্প সন্বন্ধে কোন জ্ঞান নাথাকিন্ত, তাহ! হইলে 
কখনই রজ্জতে সর্প ভ্রম হইত না। শক্তিভ্রম তবে কেমন 
করিয়। আগিল মুল যদি কিছুই না থাকে, ভবে ভ্রম কোথা 
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হইতে আসিবে? অসৎ হইতে কি সৎ আদিতে পারে ? 
প্লাসদসঙ্জায়তে” 

আর একটি কথ!। বিজ্ঞান বলেন, জড় নিক্রিয়। জড় 
নিশ্ষিয়। সেই জন্ত বিজ্ঞান, জড় ও শক্তি উভয়ঈ রি 
করেন! হড় এ শক্তি এই উভ্তয়েরঈ সহিত বিজ্ঞানের সন্থন্ক। 
যদি কেবল জড় মানিলেই চলিত, ভাভ। হইলে বিজ্ঞানের পক্ষে 
জড় ও শক্তি * এই ছুটি মানিবার প্রয়োঙধন থাকিত ন1। 
কোন কোন নৈজ্ঞানিক প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বরং কেবল 
মাজ শক্তি মানিশেই চলে, কিন্তু কেবলমাত্র জড় মানিলে 
চলে না। 

পুর্বে প্রদর্শিত হইয়া্টে যে, শক্তি মানিলে শাক্মা মানি 
তেই হইবে। যেখানে শক্তি, সেখানেই জ্ঞান ব! আত্ম!) 

শক্তিসন্বন্ধে এই কয়েকর্টি তত্ব বুঝিলাম। শক্তির জ্ঞান 
ভ্রমাত্মক হইতে পাঁরে না। প্রত্যেক মনুষ্য শক্তিকে অন্তরে 
প্রত্যক্ষ অনুভব করে। বহির্জগতে শক্ষির অস্তিত্বে গ্রুত্যেক 
মন্গষ্য প্বভাবতঃং বিশ্বাস করে। শক্তিরজ্ঞান যদি ভ্রমহগ্ক; 
ভবে সে ভ্রমের কারণ কিঃ উহার কারণ কেহ প্রদর্শন 
করিতে পারেন না। বিনা করেণে কিছুই উৎপন্ন হতে পারে 
না। শক্তির ভান বিশ্বক্রনশীন ও অবশ্প্ভাবী; সুতরাং এক্ধপ 
বিশ্বজনীন ও অবশ্থস্তাবী বিশ্বাসকে ভ্রম বলিলে কোন সত্যেরই 
ঈাড়াইবার স্থান থাকে না) বিজ্ঞান বলেন, জড় নিক্রি়। 
সুতরাং বিজ্ঞান, জড় ও শক্তি এই ছুটি স্বীকার করিত বাধা 
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হইয়াছেন । * বহিরগিতে শক্তি প্রত্যর্স হয় না? উহ] ইন্জরিয়- 
গোচর বিষয় নহে । অথচ আমর1 স্বভাবতঃ বিশ্বাস কার যে, 
ধহির্জগতে সর্বত্র শক্তি কাধ্য করিতেছে । অন্তর্জগতে শক্তি 
প্রতীক্ষ অনুভূত হয়। উহা আত্মার গুণ।1 স্থতরাং বেখানে 
শক্রি, সেখানেই আত্মা বৃতিজগতে সলপত্র শক্তি কাধ্য করি" 
তেছেঃ লুতরাং বহির্জগতে সর্ধত্র আম্মা রহিয়:ছে 

এক জ্ঞানমরী শক্তি, জড়জগভে সর্ব কার্য্য করিতেছে । 
শর্তিযখন জড়ীয় গুণ নভে।আখান গুণ, জ্ঞান হইতে 
যখন উহা অভিন্ন, তখন উহ বলিতৈেই হইবে যে» যেখানে 


* শক্তিরীঅস্তিত্থে বিশ্বাস পবিভার করা এসনি কঠিন ঘে, অজ্দ্রেতাহাদী- 
গণও উহার সত্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেল। তাহাদের নেতা ও 
শিরোভূষণ স্পেন্ৰ্‌ বিশ্ববাযাপিনী শক্তি সন্বন্ধে বণিতেছেন 7 
৭7306 ৮0010 ৮09 2055692105 স0:০ 0১6০0109005 30035 00785971008, 
0০ 10970 00093 009 0০9610৮2506 0১০০6 অঃ]] 00007 80০ 009 
88501018 007091065 00605 (0000) 08 0৪৮ 00009 00988182901 
0 1005169 20৭ 15001 100567655 12020 চ10108 এ] 9858৪ 00০- 
9980. 

1 খহির্জগতে শক্তি প্রতাক্ষের বিষয় নহে। আত্মন্পক্তি হইতেই শক্তির 
জ্ঞান উভূত হইয়াছে, কথা হার্বা্ট স্পেনুসর্‌ পর্ধান্ত স্বীকার করিয়া- 
ছেল 

0099 00206 ৮ চা0015 আ9 007901598 [:000100 00250088 20 
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কাটি) চাচা, 


৭২ ধর্দজিজ্ঞানা | 


শক্তি বর্তমান, সেখাটে জ্ঞানও বর্তমান )পজ্ঞানমর়ী শক্তি 
অনন্ত ভূবন পরিচালিত করিতেছে । অন্ধশক্কি অর্থশৃন্ত বাক্য। 
ত্রিকোণবৃত্ত এবং অন্ধশক্তি উভয়ই সমান কথা। দয়া, প্রেম 
প্রভৃতি যেমন আত্মার গুণ, শক্তিও সেইরূপ আত্মার $%। 
দয়া, €গ্রম প্রভৃতি যেমন জ্ঞান হইতে অভিন্ন শক্তিও সেইন্ধপ 
কান হইতে অভিন্ন। স্থৃতরাংধ যেখানে শক্তি আছে বলিয়া 
মনে করিব, সেখানে উহা জ্ঞানের সহযোগে স্থিতি করিতেছে, 
এরূপ মনে করিতেই হইবে। এই যে সুবিশাল জড়জগণ্, 
ইহার সব্বত্র শক্তি কার্ধ্য করিতেছে; স্ুতক্নাং ইহাও বলিতে 
হইবে যে। ইহার সব্ধবত্র জ্ঞান বর্তমান রহিয়াছে। ধর্্যে 
সভ্যধামের কথা চিরদিন বলিয়া আমিতেছেন, বিশুদ্ধ যুক্তির 
অচ্ছেদ্য কুত্র ধারয়া আমবা সেইখানেই উপনীভ 
হইলাম । 

এক জ্ঞানমধ্ী শক্তি অনন্ত ভুবনে কার্য করিতেছে। 
বিশ্বকার্যে শক্তির অন্তিত্বে বিশ্বান, আমাদের গক্ষে সম্পূর্ণ 
শ্বভাবসিদ্ধ ) হৃতরাং কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি ধর্শতত্ব, সকল 
স্থলেই শক্রির সত্ব! একটি মৃূল সত্য বলিয়। পরিগণিত ।* জ্ঞান 
ও ইচ্ছা হইতে শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; ব্রহ্মাত্ডে সর্বাই 
শক্তি কার্ধ্য করিতেছে, সুতরাং সহ নর্গে সঙ্গে জ্ঞান ও ইচ্ছা 
সর্বত্র বর্তমান! 


পিপি 


* আন্ শক্তি হইতেই যে শক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে ই প্লেটো হইতে 
মার্টিনো পর্য্যন্ত অলেক ইয়োরোপীগ প্রধান প্রধান পণ্ডিত স্বীকার করিয়াছেন। 
মায়াবাদী বার্ন এই সভাটা অতি পরিক্ঞার জূপে হদগঙ্গয করিয়াছিলেন। 





মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিত্তে পারে কি না? ৭৩ 
বছু দেববাদ খণ্ডন 


স্থলে কেন বলিতে পারেন যে, জগতের যেখানে শক্তি, 
সেই খানেই জ্ঞান ও ইচ্ছা বর্তমান, বলিলে কি ভৌতিক উপা- 
সন ও সর্বপ্রকার জড়োপাষনা সবর্থন করা হয় না? রুক্ষ, 
মদ্দী, পর্বত, সমুদ্র, চন্দ্র, তারা, হুর্ধা, সকল পদ্দার্থেই জ্ঞানময়ী 
শক্তি বর্তমান বলিলে কি বৈদিক সময়ের আর্যগণের 
সায় সর্বন্ভূতে স্বতন্ত্র স্বতন্্প দেবনা প্রতিষ্ঠিত করা তয় না? 
বাস্তবিক মন্তয্য আদিম অবস্থায়, পরক্ুতির অন্তর্পণত উপকারী 





হল --- 
প্রশিদ্ব জেযোতি বি পতিত ভর্শেলি ইন্তা স্পষ্টাক্ষরে শ্বীকার করিয়াছেন 1ম্পেৰ্‌শ 
সর একথা স্বীপার় করেন। “দেবীভাগবত” নাঁযক প্রচীন সংস্কত গ্রন্থে 
এই দার্শনিক তন্তু মমর্থিত হইয়াছে । আত্মশক্তি হইতেই যে বিশ্ববাপিনী 
জ্ঞানমনত্ী শক্তিতৈ উদানীত তক বাস, জ্ঞানী নাটিনো ইহা অতি হুদ্দরন্ধপে 
প্রদশ্ণি করিক্াছেন। ভহার একথানি গ্রন্থ হইতে আমর) নিষ়্ে কয়েক 
২ক্তি উদ্ধত করিলাম 

পচ ৪ 6005 05৮ 01 809 2৪৩100000410008) এাডাত টের 
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৭৪ ধর্ম-জিজ্ঞাসা | 


ও প্রভাবশালী সমুদয় পড়ার্থেই দ্েবত্ব আরোপ করিয় থাকে। 

পবন দেবত); বরুণ দেবতা, অগ্নি দেঘত!, চক্র দেবতা) র্যা 

দেবতা প্রভৃতি এইরূপেই উৎপন্ন হইয়াছে । সর্দভূতে জর 

ময়ী,ক্তি বর্তমান বলিলে কি সেই আঁদিম তোঁতিক দেবতা 
কে পুনজ্জীবিত কর হয় না? 

এ প্রকার অপত্ির কোন কারণ নাই। যদি বিভিন্ন 
প্রাকৃতিক পদার্থে অথবা প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন 
শক্তির অধিষ্ঠান স্বীকার করা হয়, তাহ! হইলে আদিম 
ভৌতিক উপানন! গুনরুদ্দীপিত করা হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু 
বর্তমান সময়ের সর্বোচ্চ বিজ্জান কি বলিতেছে ? 

বর্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক আবিক্ক্রিয়ক্ছি বলিয়া দিতেছে 
যে এক বিশ্বব্যাপিনী শক্তি, নিখিল ব্রদ্ধাঙ্ডে কাধ্য করিতেছে ১ 
স্বতন্ত্র শক্তি কোথাও নাই। পর্বতে কি ভূগর্ডে ) নদীত্তে কি 
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সমুদ্রে ; মরুভূমিতে কি শন্তক্ষেত্রে ; নগঞ্জে কি জঙ্গলে, পৃথিবীর 
সর্বত্রই একই শক্কি। যে শক্তি আমার পদতলশায়ী বালুক- 
ব্লাশিতে, সেইখুশভিই কোটি কোটি যোজন দূরবন্তাঁ নকষত্রপুপ্জে 
বিরী্জিত। ব্রহ্মার সর্বত্রই শক্তি এক ? ছুই শক্তি কোথাও 
নাই। সুতরাং আমাদের যুক্তিতে শত শত অধিষ্টাত্রী দেবতার 
পুনজ্জীবনের আশঙ্কা নাই । জগতে আধিষ্ট'ত্রী দেবত! 
একখাত্র । 

এই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি,-আদ্যাশক্তি তগবতী,/জগতের 
প্রাণরূপে “জলম্থলশূন্তে সমানভ্ভাবে” বিরাজমান । ইনি ভূত, 
ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমভাবে দেখিতেছেন $--ইনি ত্রিনেত্রা । 
দশদিক্‌ রক্ষী করিতেছেন,_ইনি প্দশডূজা। ইনি চিরদিন 
জগতের অমঙ্গল বিনাশ করিতেছেন। প্রাকৃতিক নির্বাচনের 
নিয়মানুসারে, দুর্বলতার পরিবর্তে সবলতা, কদর্ধ্যতার পরি- 
বর্তে সৌন্দর্ধা, নির্ব,দ্ধিতার পরিবর্তে বুদ্ধিচাতুর্ধ্য, ছুন্গাতির 
পরিবর্তে স্বনীতি আনয়ন করিয়া সংসারকে উন্নতি ও মঙ্গলের 
পথে ধাবিত করিতেছেন; ইনি চিরাদন মহাপ্রভাবে জগতের 
অমঙ্গল বিনাশ করিতেছেন 7--ইনি সিংভবাহিনী। অস্ুর- 
নাশিনী। ইনি জ্ঞানদাত্রী, ধনদাত্রী, জয়দাত্রী, সিদ্ধিদাত্রী ১-- 
ইনি ্বংয়ংই সরন্বতী, লক্ষ্মী, কার্তিক ও গণপতি। 

এই নিখিলভূবনব্যাপিনী, অসীম অনন্তপ্ধপিনী, বূপ- 
বিবর্জিত, সর্ধরূপপ্রকাশিনী, জ্রিনেত্রা, দশভূজা, আন্থুর- 
নাশিনী, অয়দাত্রী, সিদ্ধিদবাত্রী, জগদ্ধাত্রী। মহাদেবীর চরণে 
কোটি কোটি গ্রথাম করি। 


দিত ধর্দ-জিজ্ঞানা ৷ 


নমগ্ুন্তৈ লর্মন্তত্তৈ নমস্তত্তৈ নমোনমঃ। 

ঘ। দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিত! ॥ 

নমন্তপ্তৈ নমন্তত্তৈ নমন্তক্তৈ নমোনমঃ। 

যা! দেব সব্বভূতেষু জ্ঞানরূপেন সংস্থিতা | 

নমন্তন্তৈ নমস্তস্তৈ নমস্তত্তৈ নমোনম্) 

য| দেবী সব্বভূতেষ্‌ শক্তিবূপেন সংশ্থত] ॥ 

বিশ্বের প্রাণরূপ বিশ্বব্যাপিনী এই মহাঁশক্তিকে যে ব্যক্তি 

মৃত্তিকা তৃণ নির্মিত ক্ষুদ্র মুত্র মধ্যে বন্ধ করিতে ও তথ! 
হহতে [বলজ্জন কাঁরতে চায় তাহাব (ক মহাভ্রম! “য। দেবী 
সব্বভূতেযু শাক্তিরূপেন সবাস্থৃতা,” প্রতিমার সন্তুখে, চণ্ডতীমণ্ডপে 
বসিয়া পুরোহিত ঘথন এই মহাবাক্য আবাস করেন, বুঝেন 
না,তিন কি বলিতেছেন? যে দিন হিন্দুসমাজ এই মহা- 
বাকোর প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারিবে, সেইফিন চির- 
দিনের জন্ত হিন্দুতষদয় হহতে পৌত্তপ্িকতা দুরে পলায়ন 
করিবে। অনস্ত শক্তিকে যে পরামত স্থানে বদ্ধ করিতে চাক, 
নে অন্ধ ; কিন্ত যে আবার অনন্ত শাক্তককে অন্ধ বলিয়। মনে 
স্করে, তাহার তুশ্য অন্ধ আর কেহই নাই। 


পরমেশ্বরে মনুষ্যত্ব আরোপ ॥ 


বাইবেল গ্রন্থে আছেবে, পরমেশ্বর মনুষ্যকে আপনার 
প্রতিকৃতিতে স্থষ্টি করিয়াছেন। অনেক রসিকতা্রিক় 
সন্দেহবাদী বা অজ্ঞেয়তাবাদী বিদ্রুপ করিয়। বলেন, পরমেশ্বর 
জাপনাক গ্রতিক্কতিতে মন্থযাকে কৃষ্টি করেন নাই? মহা 


মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কি না? ৭৭ 


আপনার পুতিকৃতিতে পরমেশ্বরকে গুন করিয়াছে । জ্ঞান, 
দয়, প্রেম প্রভৃতি মানবীয় গুণ আরোপ করিয়া! আদিশক্তিকে 
জুনবের করিয়াছে সেই মহান্‌ শক্তির মহান্ভাব 
বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে আপনার স্যার ক্ষুদ্র করিয়! 
ফেলিয়াছে। 

এই সকল কথায় কি কিছু সত্য নাই? থিওডোর পাকার 
বলিয়াছেন যে, যদ্দি মহিষের ঈশ্বরজ্ঞান থাকিত, সে মনে 
করিত যে, পরমেশ্বর এক প্রকাণ্ড মহিষ; তিনি স্বর্গের 
মাঠে চরিয়া বেড়াইতেছেন । তাহার যদি সয়তানের জ্ঞান 
থাকিতঃ ঘরে মনে করিত যে, সয্তান একপ্রকার কুঙ্সিত, 
ছৃষ্ট মহিষ। ঈশ্বখ্ব-মহিষের সহ্তি তাহার সর্বদাই বিবাদ 
হইতেছে। 

মানধুধ যে আপনার তুর্বলতা! ও পরিমিত ভাব উপাস্ত 
দেবতা আরোপ করে, ইহা সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। 
দেবতা আহার কন্তরন, বস্তা পরিধান করেন, নিদ্রা যান, মল, 
যুত্র পরিত্যাগ করেন, বিবাহ করেন, বংশরক্ষা করেন, 
্রীপুরুষে ঝকৃড়া করেন, যুদ্ধ করেন, তোষামোদ বাক্যে ভুলিয়। 
যান) সময়ে সময়ে আত্মবিস্বত হইয়া অন্যঃয় কর্ম করিয়! 
ফেলেন, আ্দীর তজ্ঞন্ত অনুতাপ করেন) ক্রোধে অন্ধ হন, 
আবার স্তিবাক্যে জল হইয়া যান। 

মান্থুষ অনেক পারমাণে আপনার উপাস্য দেবতায় আপ- 
নার দুর্বলত! ও ক্ষুদ্রতা আরোপ করে, ত্বীকার করি। কিন্ত 
ভাই বলি! কি পরমেশ্বরক্ধে জ্ঞানময়। মললময়। প্রেমময়, 


শ৮ ধন্মজিজ্ঞান। | 


বলিতে পারিব না? বিশুদ্ধজ্ঞান, নির্দোষঘুকি। নিঃসংশয়ে 
প্রতিপন্ন করিতেছে যে, এক জ্ঞানময়ী, মঙ্গলময়ী, সর্ধধ্যাপিনী 
'নস্ত শক্তি, এই জগতের উৎপত্তি ও স্থিতির মূলে বর্তমীল 
রহিয়াছেন। কোন প্রকার নাস্তিকতা এই মহান্‌ সত্যকে 
লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে ন1। 

গপরমেশ্বরকে জ্ঞান, প্রেম, প্রভৃতি গুপবিশিষ্ট বলিলে কি 
তাহার গৌরব হাস করা হয়? কে বপিল ধে, জ্ঞানময়, প্রেমময় 
প্রভাতি বিশেষণ শ্ব ব্যবহার করিলে পরমেশ্বরকে মানুষের 
গুণ দেওয়া হয়? দেবতাতে মনুষ্যের গুণ আরোপ কর! হয় 
না, মন্ধষো দেবত্ব দ্বীকার করা হয়। মানব-প্ররুতির অভ্যন্তরে 
যেব্যক্তি দেবস্ব দেখিতে না গায়, তাহার তুল্য অন্ধ আর 
কেআছে? পরমেশ্বরকে জানময়, প্রেমময়ঃ দয়াময় বলিলে 
তাহার গৌরব হাস করা হয় না, মানুষের গৌরব বৃদ্ধি করা 
হুয়। পিতার মত পুন্র, ইহাতে পিতার অপমান কি? স্পেন্সর 
বলেন যে,প্যদি এরূপ মনে কর! যায় ষে,ঘড়র চেতন! আছে, 
ও সে আপনার নিম্মীতাকে ঠিক আপনার মত স্পৃং চক্র গ্রভৃতি 
বিশিষ্ট একটা যন্ত্র মনে করিতেডে, তাহা হইলে ঈশ্বর সম্বন্ধে 
লোকে সচরাচর, যেরূণ বিশ্বান করিয়া! থাকে, তাহারই অনুরূপ 
দৃষ্টান্ত হয়।” 

একটা ঘড়ির স্থানে ছুইট! খড়ি কল্পনা করিয়া মার্টিমে। 
উক্ত কথাটার সদুত্তর দিয়াছেন । * আমর! তিনট] ঘড়ির 
৯ 8985 25220121454 -27720114 নামক গ্রন্থে 88০০৮ 
1885019009, &00 (০168 শীর্ষক প্রবন্ধ €দখ । 


মনুষ্য পরমেখরকে জানিতে পারে কি নাঠ ৭৯ 


কল্পন। করিব। প্রথম ঘড়ি পৌত্তলিক; দ্বিতীয্বটা একেস্বর- 
বাদী, এবং ত্ুতীয়ট। অজ্ঞেয়তাবাদী। 

পৌত্তলিক ঘড়ি বলিল /--আমাদের যিনি সৃষ্টিকর্তা, 
তিনি একটা ঝড় ঘড়ি; আমাদের যেমন স্পৃূং চক্র প্রভৃতি 
আছে, তাহার সেইরূপ আছে; আমরা যেমন সর্বদা টিক্‌ 
টিক করিতেছি, তিনিও সেইরূপ করিতেছেন ; 'আমর1 যেমন 
ছুইটা কাটাদ্বারা সমর ঠিক করিয়! দি, তিনিও সেইন্ধপ 
করেন” 

এবেশ্বরবাদী ঘড়ি একথার গ্রাতিবাদ করিয়া খলিল ১" 
“এনূপ বল] অত্যন্ত যুক্কিবিরুদ্ধ।* আমাদের যিনি নির্মাত! 
তিনি আমাদেরই "মত ঘড়ি, এইরূপ স্পৃং প্রভৃতি বিশিষ্ট, 
ইহ! অতি অস্ত কথা) তবে যপন দেখিতেছি যে, আমা 
দের মধ্যে জটিল কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন একথ! 
বযলিতেই হইবে যে, আমাদের নির্মাতার জ্ঞান আছে। 
কৌশলে জ্ঞান প্রকাশ পায়? নিম্মাতা অবশ্য জ্ঞান-বিশিষ্ট |” 

অজ্জেয়তাবাদী ঘাড় বলিল,--“ইহ! অতি অযুক্ত ও অসার 
কথা। আমাদের মো কৌশল আছে বলিয়া আমাদের 
সৃষ্টিকর্তা বুদ্ধি বা জ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তি, ইহ। কুখনই প্রতিপন্ন 
হয় না। ন'বুখিয়া না জানিয়া এমন কথ! কেন বলিতেছ ? 
খমাদের মধ্যে যে সকল কৌশল রহিয়াছে,উহ। ক্রমবিকাশের 
নিয়মানুসারে (০15009 ) ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। অবশ্থী 
কৌন শক্তি হইতে আমরা উতৎপন হইয়াছি, কিন্ত সে শক্ষির 
বিষয় আমর। কিছুই জাঁনিনা,৮-উহা সম্পূর্ণরূপে অজেেয়।” 


৮০ ধর্দ-জিজ্ঞানা | 


এস্থলে একট! নাস্তিক ঘড়ি কল্পনা! কর! যাইতে পারিত। 
সে বলিত, প্নির্মাতা আবার কি? আমাদিগর্চে কেহ সৃষ্টি 
বা নির্মাণ করিয়াছে, ইহার প্রমাণ কি? টা প্রমাণ নাই, 
নির্মাতা আছে বলিয়া! মনে করা, একটা অমুলক কর্পনা মান্র। 
স্থায়! কবে ঘড়িজাতি এই মহা ভ্রম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে!” 
কিন্তু এস্কলে এরূপ কল্পনার প্রয়োজন নাই। 

এখন দেখুন, ঘড়ির দৃষ্টান্তের সহিত কোন্‌ মত অধিকতর 
সংলগ্র হয়। উপথা কিছুই প্রমাণ করে না) তথাচ কেবল 
উপম! বলিয়া গ্রহণ করিলে 9, ঘড়ির উপমা, অজ্ঞেযতাবাদীর 
মত অপেক্ষা, একেশ্বরবাদী বা ব্রান্ধের (00088) মতই 
অধিকতর আন্গত বলিয়া! গ্রকাশ করে । ৭ 

মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কি না, এই গ্তরুতর 
প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কি? পুজ্যগাদ আর্ধা মহুধিগণ উপনিষদে 
ইহার উত্তর দিরাছেন 7. 

“্নাহংমন্তেস্ুবেদেতি নৌন বেদেতি বেদচ। 
যোন্তঘেদ তদ্দেদ নোন বেদেতি বেদ চ1* 

“আমি যে ব্রহ্মকে স্ুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি 
না! । আমি ব্রক্ষকে যে না জানি এমনও নহে, জানি ষে এমনও 
নলহে। আমি ত্রক্ষকে যে নাজানি এমনও নহে, জানি যে 
এমনও নছে, এই বাক্যের মর্ম যিনি আমাদের মধ্যে জানেন, 
তিনিই তাহাকে জানেন 1” 

আমার পরিমিত হৃদ্নয় মনে অনন্তস্বরূপের ধারণা কেমন 
করিয়] সম্ভব হইবে? সামান্ত একটা ঘটতে কেমন কবির! 


মনুষ্য পরগেম্বরকে জানিতে পারে কি নাট ৮5 


প্রশীস্ত মহাসাগর ধরিবে ? কিন্ত আপনার হৃদয় মন বতটুকু, 
অনন্ত পর্ম্ধ্ররের ততটুকু ভাব কি ধারণ করিতে পারিৰ 
না? ঘটির জ্ুয়তন যতটুকু, প্রশান্ত মহাসাগরের ততটুকু জল 
কস্তরহাতে ধরিবে ন। ? 

শিশু কি জানে তাহার পিতার কত ভ্ঞান, কত ক্ষমতা? 
তথাচ কি সে তাহার পিভাকে পিতা! বলিয়া ডাকিতে পারে 
ন!? তাহার ক্ুদ্র ক্ষুদ্র ছুটা হস্ত দিয় পিতার পদদ্ধয় ধরিতে 
গারে না? জ্ঞানী, ক্ষমতাবান্‌ পিতার বিষয় ক্ষুপ্র শিশু কিছুই 
বুঝিতে পাবে না) তথাচ “আমার পিতা” বলিয়া তাহার 
হদয়ের ভালবাসা ও আনন্দ কি গ্রকাশ করিতে পাবে না? 
হে জগতের পিতামাতা ! তুমি অনন্ত অগন্য হইয়াও আমাদের 
শষ ক্ষ শিশ সঞানিডিতের নৈকট প্রকাশিত হইয়া নিফপম 
আনন্দ দান করিতেছ ? ধন্য তুমিও ধন্য তোমার মহিমা ধন্ত 
তোমার ককণ।! 


৮২ পরমেশ্ববের অস্তিত্ব বিষয়ে বিবেকের সাক্ষ্য । 


এই ঘোর সংসারান্ধণ্যে আমাদের পথ প্রদর্শক কে? এই 
মহাপমুত্রে আমাদের দিক্‌ দর্শন শলাকা কোথায় ভগবানের 
অনুগ্রহ আমাদের একমাত্র অবণন্বন। কিন্ত টাহার অনুষ্রহ্থ. 
কেমন করিয়া, কোন্‌ পথ দিয়া আদে? মহুষ্যের জ্ঞাল ও 
বিবেকের মধ্য দিয়াই তাহার করুণাত্োত প্রবাহিত হয়। 
প্রাতঃকালে বাতায়ন দ্বার উদ্ঘাটন করিলে যেমন নৃর্ধ্যরশ্মি 
আঅবপন। হইতেই গৃহাভান্তবে প্রবেশ করে, সেইরূশ জবান ও 
বিবেকের বাতায়ন খুলিয়া! দিলে তন্মধ্যদিয়। তাহার স্বর্গীয় 
আলোক মানব হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতে থাকে । 

জ্ঞান যে মন্তয্যের স্বাভাবিক সম্পন্ভি ; জ্ঞানালোকে যে, 
আমর] সত্যরদ্ব উপার্জন করিতে পারি; তদ্িষয়ে মতভেদ 
নাই,-মতঙ্ছেদ হঈবার সম্ভাবনা! নাই । কিন্ত বিবেক আবার 
কি? জ্ঞান সাপারণ শব্দ_যে কোন প্রকার সত্য হউক, উহ] 
অধিকার করিবার সাপারণ নাম জ্ঞান | বিবেকের কারা 
বিশেষ কাধ্য। বিবেকের নিকট আমরা উচিত অনুচিত 
জ্ঞান লাভ করি। 

বিবেকের বিষয় আলোচিন] করিতে হইলে ছুটি বিষয় 
দেখ) আবন্তক ;স্কর্তা ও কার্য । অর্থাৎ বিবেক সন্বন্থো 
মানবাত্বার অব] ও বিবেক সম্বন্ধে মানবাত্মার ফার্যোর 
প্রক্কৃতি। মন্ুুষ্যের কার্যের মধ্যে উচিত ও অনুচিত এই ছুই 
প্রকার কাধ্য দেখতে পাই । এমন কাধ্য থ্রাকিতে পারেঃযাহা। 
উচিত ও অনুচিত এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে কোনটিরই অস্তডূত 
নয় । কিন্তু তাহার সহিত আমাদের এখন কোন সম্বন্ধ নাই। 


পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে বিবেকের নাক্ষা । ৮৩ 


ই্রচিত্যনোধ ও পৌন্দধ্যবোধ। 

উচিত ও স্থ্ৃহ্নচিতের অর্থ কি? কেহ কেহ বলেন, যাহ। 
্ুথবদ্ধ, তাহাই উচিত; যাহা ছুঃখকর, তাহাই খন্ুচিত। 
হার্বার্ট স্পেন্নর বলেন, * “মান্য দেখিতেছে বে, যে কার্ষ্যে 
স্থখোতৎপত্তি তাহাই নৈতিক কার্য, আর বে কার্যে ছুঃখোত” 
পত্তি, তাহাই নীতিবিরুদ্ধ কার্ধ্য। তথাচ মানুষ স্বীকার করিতে 
চায় না ষে, স্থকর হইলেই নৈতিক কার্ধ্য হয়, এবং ছুঃখকর 
হইলেই নীতিবিরুদ্ধ কার্য হয়। ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে 
যে, লোকের মন অবৈজ্ঞানিক অবস্থার রহিয়াছে ১লোকে 
কারধ্যকারণসম্ব্ধ অন্কুভব করিতে পারে না” 

কথাটি কি যুক্তিযুক্ত বলিয়া শ্বীকার করিতে পারি? উপ- 
কারী কলির জন ও ৫নতিক (ও) কিক জান কি 
টি? প্রকার মানসিক কার্য? যাহা নৈতিক, তাহা উপ- 
কারী, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া কি এই উভয় প্রকার 
জ্ঞানের একতা! স্বীকার করিতে হইবে? উহাদের মধ্যে কার্ধা- 
কারণ সম্বন্ধ কি অবশ্ঠন্ভাবী £ কখনই না। 

দষ্টান্তস্বরণ বলি; স্বন্দর ও হিতকর কি একই পদার্থ? 
হিতকারিতার জ্ঞান ও সৌন্দর্ধ্যজঙ্ঞান যেমন ভিন্ন, হিতকারি- 
তার জ্ঞান ও নৈতিক জ্ঞানও সেইরূপ ভিন্ন। যাখাল ফল 
কেমন সুন্দর । কিন্ত তাই বলিয়া! কি মাথাল ফলক হিতকারী 
বলিতে হইবে? উহাতে কোন হিতকর গুণ থাকিতে পারে ) 


পলিশ 











্ 
* ঘঃ0০ 109৮৬ ০1 ৮0008, 


৮৪ ধর্দজিত্বানা । 


কিন্তু উহা! স্ুদার বপ্গিয়াই হিতকর+ এরগ সিদ্ধান্ত যুজ্ধি- 
বিকুদ্ধ। এরূপ ফল আছে যাহ! উপকারী, কস্ত দেপিতে 
জনদর নহে। উপকারী বলিয়াই যে এ গ্রকার/ফ্িলকে সুন্বর 
বলিতেহইবে, এমন কোন কথা নাই। সৌনবধ্যজ।ন ও 
উপকারিতার জ্ঞান যেমন ভিন্ন, নৈতিক জ্ঞান ও উপকারিতার 
জানও দেইরূপ ভিন্ন । 

সৌন্দর্ধ্য বোধ যেষ্সন স্বাভাবিক, নৈতিকবোধও সেইরূপ 
স্বাভাবিক । নৈতিকবোধকে শ্বাভাবক বললে অনেক বুদ্ধিৎ 
মান ভার্কিক আগত উত্থাপন কবেন। ভীার। ধলেন 
যে, নৈতিক বোধ যদি স্বাভাবিক হইবে, তবে মনগুষ্যের 
মধ্যে নীতি সম্বন্ধে এত মতভেদ কেন? এক ব্যক্তি নির্দোষ 
বিবেচনা কবিয়। যে কার্ষোের অন্ধুষ্ঠান করিতেছে, আর একজন 
তাহাই শীতিবিকদ্ধ বলিয়। পরিভার করিতেছে । নৈতিক জ্ঞান 
স্বাভাবিক হইলে নীতি সম্বন্ধে এ প্রকার মতনিরোধ উপস্থিত 
হুইবে কেন? 

কিকি কারণে মানুদের অধ নৈতিক লিষয়ে মতভেদ 
উপস্থিত হয়, এ স্তলে তাহার [বিচার করিবার গ্রয়োজন নাই । 
কেবল ইভাই বুঝিলে যথেষ্ট হইবে যে, কোন বিশেষ বিষয়ে 
মতন্চেদ্র লক্ষিত হষঈটলেই ভাঙার স্বাভাবিকত্ব থঞ্জিত হয়না। 
সৌন্দধ্যক্ঞান স্বাভাবিক, ইহা সকলেই শ্বীকার করেন। কিন্তু 
সৌন্দর্য জ্ঞান বিষয়ে কি মানুষের মধ্য ভিন তা দুষ্ট হয় না? 
কোন জ্ীলৌকের পতল ছোটি না ভঈলে, চীন দেশী 
গেরা তাহাকে সুন্দরী বলিয়া মনে করেন ন1। পাছে পা বড় 
হয়) সেই জন্ত' চীন দেশীক়্ রম্ণীগণ বাল্যকাল হইতে এক 


পরতেশ্বরের অণ্ডিত্ব বিষয়ে বিবেকের সাক্ষা। ৮৫ 


প্রকার লৌহপাহুক1 ব্যবহার করিয়] ধ্াকেন। স্ত্রীলোকের 
পন্দসন্বন্ধে আর্জীদের তে। উক্তরূপ সংস্কার নাই। ইংলগুবাসী- 
খুুগের মধ্যে উু্ঘাগল1 ও কটাচক্ষু সুন্দরীর লঙ্গণ। লম্বাগল! 
ঘ| বষ্টাচক্ষু হইলে আমরা আমাদের আীলোকদ্দিগকে কি 
গুন্দরী বণিয়া মনে করি ? 


উচিত" ও "সুখকর" কি অভিন্ন £ 


স্থথকর ও উচিত কি একার্থবোধক শব্ষ? প্যাহ1 সুখকর 
ভাহ্বাই উচিত” এ বাক্যের অর্থকি? আুখকর ও উচত এই 
ছুই শব্ের একই তাৎপর্য হইলে, প্যাহ! সুখকর ভাহাই 
উচিত” এ বাক্যের অর্থ কি প্যাহা। স্থখকর তাহাই ম্থধকর” হস 
লা লেইন্ধপ যদি 'দুঃখকর+ শু “অনুচিত একার্থবোধক শব 
ছয়, তাহা হইলে ণ্যাহা ছুংখকর, তাহাই অনুচিত” এ বাক্যের 
অর্থ কি যাহা "্ছুঃখকর, তাহাই ছুঃখকর” হয় না? 

স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, “স্খকর+ ও উিটিত,এবং ছিঃইথকব+ 
ও “অনুচিত” সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রকাশক শক। লতুবা বথন 
জুখবাদী ও ছিতবাদীরা বলেন প্বাহা সুখকর, তাহাই উচিত” 
তখন সে কথার কোন অর্থই থাকেনা যাহা “জথখকর 
তাহাই ছুখকর” হুইয়। যায় । 

যেচার় সেপায়না। 

সুখের প্রতি দুষটি রাখিয়া! চলিলে কেহ কখন স্বত্ী হইতে 
পারে না ১কেহ কখন পারে নাই । সুখ ছুঃথের প্রতি ভ্রুক্ষেপ 
না করিয়। যে ব্যক্তি অটলভ%ুব কর্তব্য পথে চলিতে থাকে, 
সেই যথার্থ খের অধিকারী । কিপে একটু সু হইবে, কিজে 

৮ 
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একটু সুখ হইবে, বলিঝা যাহার দিবারাত্র লালিত, তাহার? 
কখনই প্রন্বত্ত লুখের পথ দেখিতে পান্ধ নখ দার যে সুখ 
চায় না ছুঃখওড চায় না--সতা চায় ধর্ রী কর্তবাসাধন 
চাঁর়,-তাহারই সহিত সুখের পাক্ষাৎকার হয়। বেচদ, নে 
পায় না, যে চায় ন।, সেই পায়, এ রাজ্যের এই আইন। 

গুখই বদি জীবনের উদ্দেখ্ঠ, সুখই যদি আমাদের প্রত্যেক 
কার্যের লক্ষ্য, তবে সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে স্থী 
হওয়া যাইবে না কেন? লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে লক্ষ্যতরষ্ 
হইতে হয়! সুখই কাধ্যের লক্ষ্য, ইভাই যদি সত্য হয়, তবে 
যাছ। সভ্য, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে সুখী হইতে পারিবে না 
কেন? সত্য কিস্থথের বিরোধী? মিল তীহার আত্মচরিতে 
(3880010875055) স্বীকার করিয়াছেন যে, “যে ব্যক্তি সুখের 
জন্ত লালায়িত, তে কখন স্থগ পায় না; থে ব্যন্তি সুথকে 
অগ্রাহ করিয়। কর্তব্যপথে অগ্রসর হয়, সেই স্ুথ পায় 1৮ 


উচিত ও আনুচটিতের অর্থ । 


উচিত ও অন্ুতিতের প্রত অর্থকি? যেকাধ্য করিতে 
বা না করিতে মনুষ্য বাধ্য, তাহাই. উচিত বা অন্থুচিহ। 
বাধ্যতাবোধ উচিত ও অনুচিত ভ্ঞানের মুলে স্থিতি 
করিতেছে। 

বাধ্যতাবোধ (59089 ০৫. 011861০8) কোণ! হইতে 
আসে? “এই কার্ধটি করিতে আমি বাধ্য, না করিলে আমি 
অপরাধী”, এই ভাবী মন্থষ্ের মনে কোথা হইতে আসে ? 
রাত্রি ছই প্রহর দময়, বিন! সাক্দী, বিনা দলিলে, এক 
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ব্যক্তি অন্ধকর ঘরে তোমার হজ্জে দশ হান্গার টাক! 
দিয়া বলিল,ঁআমি দূরদেশে চলিলাম, ফিরিয়া আসিয়! 
জাপনার নিষ্টুট হইতে এই টাকা পুনগ্রহথণ করিব ।* 
ভুমি শ্কিছু দিন পরে সংবাদ পাইলে যে, বিদেশে গিয়া সে 
ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে । এখন তুমি কি কবিবে? ভাহার 
গচ্ছিত টাকা! আত্মসাৎ করিবে, না যুত ব্যক্তির স্ত্রী পুত্রের 
নিকট সেই টাকা পাঠাইয়া দিবে? তোথার স্থার্থবুদ্ধি বলিতে 
পারে,-“কেহু ভে! জানে না যে, তোমার কাছে সে ব্যক্তি 
টাকা রাখিয়া গিরাছিল। তুমি অক্লেশে' উহ! নিজে ভোগ 
করা” কিন্তুভোমার ভিতরে এমুন আর কিছু আছে; যাহ। 
গম্ভীরশ্ববে এই ঘ্বশিত কথার প্রতিবাদ করিবে ;-ছি! ছি! 
এমন কাজ করিও না। লোকে জান্তকু আর নাই জানুক, 
সাক্ষী বা দপিল থাকুক আর নাই থাকুক্‌, বাহাব টাক1ঃ তাহার 
স্ত্রী পুল্রকে দেও ; বিশ্বাসঘাতকতা করিও না” 

এই বাধ্যতাবোধ কি বুদ্ধি (1:219০6) হইতে উৎপন্ধ 
হয়? বুদ্ধি কখন বাধ্যতাবোধ দিতে পারে না। অভিজ্ঞত1 
কখন বাদ্যতাধোধ দিতে পারে না। 

চিকিৎসা করাইলে রোগী আরোগ্যলাভ করিতে পারে; 
বুদ্ধি বা অভিজ্ঞনা এ কথা বলিয়া দেয়। “কিন্ত ক্োোগীকে 
চিকিৎস। করান যে উচিত, তাহা বুদ্ধ বা অভিজ্ঞতা কোন্‌ 
কালেই বশিয়া দিতে গারে না। বুদ্ধি কার্ধ্যকারণস্বন্ধ 
নিরূপণ করে। কোন্‌ কার্ষ্যের কি ফল, অভিজ্ঞতা ইহাই 
জানিতে পারে! রোগের ছ্বিকিৎসা করিলে রোগী আরোগ্য 
লাভ করিতে পারে, বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা এই” পর্য্যস্ত বলিয়া 
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দিতে পাঁরে। কিন্তু*চিকিতস। করা যে কর্তন, চিকিৎসা 
করিতে যে আমাদের নৈতিক বাধ্যত1 আছে, বুদ্ধ বা অভি- 
জ্ঞতা তাহা বপিতে পারে না। 

ঘটনা] বা পদার্থ সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করা, একটা হুইন্তে 
আর একটা সিদ্ধান্ত কর, তাহাদের কার্যযকারণসশ্বন্ধ স্থির 
কর] বুদ্ধির কাধ্য। নৈতিক বাধ্যত। কোথা হইনে আগিল 
বিষ ভক্ষণ করিলে প্রাণ যায়, বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা এই পর্য্যন্ত 
খলিয়! দিতে পারে । কিন্তু বিষভক্ষণে প্রাণ বিনাশ করা য়ে 
অনুচিত, ইহ! কে বলিল? দুঃখীকে দান করিলে দুঃখদূর হয়ঃ 
বুদ্ধি ইস্থা বলিয়া! দে়। কিন্ত ছুঃখীকে দান করা যে কপ্তবা, 
ইহা কে বলিয়া দিল? 

তুমি পদ দিয়া যাইতে যাইতে দুরে দেখিলে ষে, ছুই জন 
লোক একটী হ্েলেকে বলপুর্বক ধরিয়াছে, আর একছন 
তাহার উরুদেশে ছুরিকা প্রবিষ্ট করিয়া দিতেছে । তুমি অত্যন্ত 
ক্রুদ্ধ ও ব্যস্ত সমস্ত হইয়! ছেলেটিকে মুক্ত করিবার জন্য নিকট” 
বন্তী হইলে। কিন্তু নিকটবস্তা হইয়া! শুনিলে যে, যে দুইজন 
ছেলেটকে ধরিয়া আছে, ভাভারা এক জন ছেলের পিতা, আর 
একজন ছেলের পিতৃবা। আর যেব্যক্তি ছেলের উরুদেশে 
তীক্ষ অস্ত্র বিদ্ধ করিয়া দিতেছে, মে একজন ভাক্তার;--ছেলেন্ 
উরুদেশে স্ফোটক হইয়াছে, ভজ্ঞন্ত অস্ত্রচিকিৎস| হইতেছে । 

এই কথাটা শুনিবানাত্র তোমার সব রাগ জল হুইয়! গেল। 
তাহাদিগকে তিরস্কার কর! দূরে থাকুক্‌, তাঁহার] যে অত্যন্ত 
ভাল কাজ করিতেছে; তোমাকে তাহা বর্ধাস্তংকরণে শ্বীক্কার 
করিতে হইল। 
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কেনই বাতুমি প্রথমে রাগ করিয়ান্থিলে, এবং কেনই ব1 
পরে সন্তষ্ট হর্ড়ুলে ? যদি একটা সুন্দর ছবির অর্দাংশ হত্ত- 
দ্বারা চাকির। টপরাদধি কোন লোকের সম্মুখে ধরা বায়, তাহ! 
হইলে৯নে কি তাহার সৌন্দর্য অনুভব করিতে পারে? কখ- 
নষ্ট না। পারে নাকেন? ছবিটার প্রত্যেক অংশের সহিত 
পুত্যেক অংশের সম্বন্ব-জনিত লৌন্দধধ্য দে দেখিতে পায় না । 
কিন্ত হাতথানি যদি একবার তুলিয়া! লও, তৎক্ষণাৎ সে আহা! 
আহা! করিয়া উঠিবে। ছবিটার প্রত্যেক অংশের সহিত 
প্রত্যেক অংশের সন্বন্ধ-জনিত শোভা অঙ্থ্ভব করিয়া মোহিত 
হইয়া যাইবে। 

ছবির বিষম গ্নেমন, ত্র ছেলেটার বিষয়েও সেইরূপ 
তুমি গ্রথমে ভাবিয়াছিলে যে, কয়েক জন নিদয় লোক একটা 
নির্দোধী শিশুকে অসহ্য যন্ত্রণা দিতেছে । তখন ছাধর একদিক 
দেখিয়াছলে,--কিন্ধ যখন জানিতে পারিলে যে, শিশুর পিতা, 
পিতৃব্য ও তাহাদের আনীত ভাক্তার তাহাকে রোগ মুক্ত করি- 
বার চেষ্টা করিতেছেন, তখন তুমি ছবির সকল অংশ দেখিতে 
পাইলে । 

এস্তলে বুদ্ধ ও বিবেকের কার্য্যের পার্থক্য বুঝা যার। 
প্রথমতঃ বুদ্ধি একটা ভূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। বুদ্ধি 
যাহা বলিল, বিবেক তাহা অন্যায় বলিয়া দিল। পরে আবার 
বিশেষ অন্যন্ধান দ্বারা বুদ্ধি যখন আপনার ভ্রন সংশোধন 
কারঘা প্রকৃত ঘউন। বিবৃত করিপ, তখন আবার বিবেক 
তাহাকে উচিত কাধ্য বলিয়া মুত প্রকাশ করিল। 

কোন্‌ কাধ্যের কি ফল, তাহা নির্ধারণ করা বুদ্ধির কাধ্যঃ 
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স্ৃতরাং কার্যের সফল দিক্‌ দেখিতে না পাইলে ধলাধল 
সম্বন্ধে বুধ ভূল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। 

বুদ্ধি,ফলাফল বলিয়া দেয়) বিবেক উচিত /নহচিত বলি] 
দেয়।/ শিশুর উরুদেশে অস্ত্র চালনা করিলে তাহা রণশ্যন্ত্রণা 
হয়। স্কোটকাদি হইলে অক্ত্র-চিকিৎদায় তাহার আগোগা 
লাভ হইতে পারে। বুদ্ধি ইহাব অধিক আর কিছুই বলিতে 
পারে লা, কিন্ত অনর্থক্ক অন্ত্র“বিদ্ধ করিয়া যন্ত্রণা দেওয়া যে 
অনুচিত, এবং রোগ মুক্ত করিবাব জন্য অন্ত্র-চিকিৎসা করা যে 
উচিত কাধ্য, ইহা কেবল বিবেকের বাণী) বুদ্ধি এবিবস্কে 
অন্ধ। 


নৈতিক বিষয়ে মতভেদ কেন হয় 


এস্থলে আনুসর্ষিকদ্ূপে এবটা কথা বলিব। উপরি উক্ত 
ৃষ্টাত্তটাতে বুঝা যাইতেছে যে, আংশিক দৃষ্টি নৈতিক-বিষয়ে 
অত্রভেদের প্রধান কারণ। এক ব্যক্তি কোন কার্য্যেৰ একটী 
অংশ দেখিতেছে, আর এক ব্যক্তি সেই কার্য্যের অন্ত অংশ 
দেখিতেছে ; এস্কলে উভয়েই আংশিক,উভয়েই বিস্ভিন্ন 
ত্রমাত্বক (সদ্ধান্তে উপনীত হইবে। কিন্তু যিনি বাধ্যটাকে 
সমগ্রভাবে বিচার করিবেন, তিনিই উহার প্ররুত-শ্বরূপ অনু- 
ভৰ করিতে সক্ষম হইবেন। 

নৈতিক বিষয়ে মতভেদের আব একটী গুরুতর কারণ, 
টনতিক অবনতি । চক্ষুর দোষ জন্মিলে যেমন ননুষ্যের 
মধ্যে দর্শন বিষয়ে বিভিন্নতা, উপস্থিত হয়, সেইরূপ হৃদয় ও 
্বাভাবিক নৈতিক-বুদ্ধ বিকৃত হইলে নৈতিক বিষয়ে বিভি- 
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তা লক্ষিত-হয়। নৈতিক মতছেত্দর এই ছুইটা প্রধান 
কারণ। 
সুখেচ্ছা ও কর্তব্যজ্ঞান। 

অনেক গ্রথর-বুদ্ধি তার্কিক বলিয়। থাকেন যে, মন্থুষ্য সকল 
কার্ধাই সুখের জন্ত করিয়া থাকে । আহার পান হইতে 
জ্ঞান ধর্ম পব্যন্ত সকল কার্ধ্যই মানুষ সুখের জন্তা করিয়। 
থাকে । সুখ ভিন অন্য কোন উদ্দেশ্টু থাকিতে পারে না। 
'বিবেক আবার কি? 

বাহার! সুখেচ্ছাকে মানুষের সকল কাধ্যের একমাত্র উৎস 
বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়। বিবেকের, অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, 
তাহারিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, আমর! যাহাকে কর্তাব্যজ্ান 
বলি, তাহ! কিদুন্ুখেচ্ছা হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে? নীচ কি 
উচ্চ, অধন্্ম কি ধর্্,মনুষ্য সকল কাধ্যই বাদ স্থখেচ্ছা-প্রণোদ্িত 
হইয়] সম্পন্ন করে, এমন হয়, তাহা হইলে স্ুখেচ্ছা ও বর্তধ্য- 
জ্ঞানকে কি একই পদার্থ বলিতে হইবে ? স্ুুখেচ্ছা ও কর্তব্য 
জ্ঞান অভিন্ন পদার্থ হইলে, পেটুক, চোর, ও লম্পটের কর্তব্য- 
জ্ঞান তো যারপন্ধনাই উজ্জ্বল বলিতে হইবে! 

স্থখলাভই যদি আমাদের সকল কাধের একমাত্র লক্ষা 
হয়) তাহা হইলে, ষে সকল স্থলে কোন সদনুষ্ঠান করিলে 
সুখ লাভ করা দুরে থাকুক, ছুঃখভোগ করিবারই সম্ভাবনা, 
সে সকল স্থলে আদর! সাদনুষ্ঠটান করিতে বাধ্য কেন? যদি 
এমন সময় উপস্থিত হয় যে, আমার প্রাণ দিলে দেশের মল 
হয়, তাহা হইলে সকল স্ুঞ্নের মুল যে জীবন, তাহা দেশের 
জন্ত বিনর্জজন দিন কেন? 


৯২ ধন্ম-জিজ্ঞান]। 


এ কথার উত্তপ্ণে তাক মহাশয়গণ বলিতে" পারেন যে, 
সেই দেহ বিসঙ্জনে তুমি এত সুখ পাইবে ষে, 'তৎপব্ষিবর্তে 
শতবর্ষ জীবিত থাকিলেও তুমি তেমন স্থখ গাইবে না). 
সেই হৃহুত্ত কালের সুখ, সমস্ত জীবনব্যাপী সুখের অক্ষ! 
পরিমাণে অনেক অধিক । 

কিন্ত এ কথায় কিছুই উত্তর হইল না। যেব্যক্তি মরণেই 
গরম সুখ প্রত্যাশা করিতেছে পেতে সখের লোভে মরিবে। 
কিস্তযে তাহাতে সুথ বোধ করিধে না, সে ব্যক্তি দেশের 
জন্ত মরিবে কেন? ও 

আমার কথার তাৎপর্ধ্য এই যে, যে ব্যক্তি যে মরণে সুখের 
আশা করে,সে মরিব্টেআর বে করে না, সে মত্রিবে না) স্থৃতরাং 
ইহাতে কত্রব্যাকত্তব্য ক্ডুই ঝঠেল না । অর্থাৎ দেশের জন্ত যে 
িরিতেছে, সে মরিতেছে কেন কর্তব্য বলিযং নয়, সুখের 
লোভে । আর যে মিল না, তাহার কোন কর্তব্য লঙ্ঘন 
হইল ন)) কেবল সুখের প্রত্যাশা নাই বলিষ্কা দে এমন 
কাজ কৰিল না। উভয় স্থলেই কত্তব্য-জ্ঞানের সহিত কোন্‌ 
সংত্রব নাই। এক বাজি দানা খেলা, থিকেটরে যাওয়া, 
পোলাও থাওয়া, আর দেশের জন্ত জীবন বিনজ্জন করা, একই 
শ্রেণীর কাধ্য | পোলাও খাওয়া ও দেশের জন্ত প্রাণ তেও- 
যাতে তফাৎ কোথায় উভর বার্ষ্েরই লক্ষ্য সুথ। 

বান্তধিক কথা এই যে, কোনটাই নৈতিক কার্ধা (0০:91 
৪10) ) হইল না। একট কাজে নিকৃষ্ট বা অল্প, আর 
একটায় প্রকৃষ্ট বা অধিকম্থথ বলিলও হইবে না। নৈতিক- 
জান ব1 কর্তব্য-বুদ্ধি ব্যতীত কখন নৈতিক কাধ্য হয় না। 
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সকল কাধ্যেক্ অভিসন্ধি স্থখ হইলে। সকল কার্ধাই এক শ্রেণী- 
ভুক্ত হুইয়। রা ১নৈতিক-কাধ্য বলিয়া বিশেষ কোন প্রকার 
কার্য থাকে ন!। 


বিবেক ও ভিতবাদ ৷ 

যাহাতে আপনার সুখ, তাহাই নৈতিক ক্র্ধা, ইহা বর্তৃ- 
মান সময়ের গ্রধান প্রধান পপ্ডিতগণ কেহই শ্বীকার করেন 
না। কিন্তু তীহারা বলেন দে, বেকার অধিকাংশ লোকের 
স্থধ হইবে, বা হইবার সম্ভাবনা, তাহাই নৈতিক-কার্ধ্য। 
অথবা এরূপ বলিলেও হয় যে, থে কার্ধ্ের গতি (1549205 ) 
অধিকাংশ লোকের,মঙ্গলের দিকে, তাহাই নৈতিক-কার্ধা। 

কিন্তু এই মৃতটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাম্ত এই যে, যে কার্য অপধ্বি- 
কাংশ লোকেব সুপ, ভাহ1 করিতে আমরা বাধ্য কেন ৭ স্বার্থ 
মূলক নীতিবাদ সন্ধে যেরূপ বশিয়াছি, ভিতবাদ, (ঘট 
2৪১) মম্বন্ধে৪ সেইনূপ বলি যে, যদ আধকাংশ লোকের 
হিতের জন্ত আমার জীবনদ্ান করা আবশ্তাক হয়, তবে আমি 
তাহ করিতে বাধ্য কেন? সকল সুখের মূল যে জীবন, তাহা 
অন্যের জন্য বিনর্জান দিব কেন? 

এ কথার উত্তর এই যে, ভাব (চি৫1৫ ) হইলেই মানুষ 
ভপ্নুন্ধপ কাধ্য করে । যদি পরের জন্য গণ দিধার উপধুক্ত 
ভাব তোমার হয়, তুমি প্রাণ দিতে পারিবে, নতুবা! পারিবে 
নাঁ। মানুষ ভাবের অধীন হইয়! কাধ্য করে; ভাব চরিতার্থ 
হইলে সুখানভব করে। 

এট্রি একটা উত্তর বটে, কিন্ত সছুত্বর নছে। " ভাব হইলেই 
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লোকে কাজ করিয়] থাকে, সত্য; কিন্তু সকল 'ভাবকেই ঝি 
কার্যে পরিণত কর] বিধেয়? উহাতে কি কর্তব্যার্তব্য নাই ? 
পরহিটিতষণার ভাব প্রবল হইলে, মানুষ তাহা কার্ধ্যে পরিণত 
করিতে পারে, উপযুক্ক ভাব হুইলে পরহিতে আপনা রপ্পাণ 
পর্যাস্ত বলিদান করিতে পারে ;ইভাতে কথার মীমাংস! 
হইল না;--কথা এই যে, পরভিতে প্রাণ সমর্পণ করিতে 
আমরা বাধ্য কেন? বাহাতে অধিকাংশের সুখ, তাহাতে যদি 
আমার স্রখ না হয, তবে আম তাহা করিব ফেন? ভাব 
হইলে করিব, না হইলে করিব না; আর থুসি হয় তো! করিব, 
খুসি ন1 হয় করিব না, এ উভয়ই এক কথা । 

কিন্তু খাহ! আমার খুসির উপর নির্ভর ,করে, তাহাই কি 
নৈতিক কাধ্য ? দাঁবা খেলা, খিয়েটরে যাওয়া, পোলাও 
খাঁওকা, নৈতিক কার্য্য নয় কেন? 

ষে কার্যে জগতের মঙ্গল, তাহাই করিব কেন? এই 
প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, যাহাতে জগতের মল, 
তাহাতেই আমার নিঙ্গের মঙ্গল; আমি মনুষ্যসমাঙ্জের এক 
জন; স্রতরাং সকলের মঙ্গলেই আমার মঙগল। 

যাহারা এরূপ উত্তর করেন, তাহারা হিতবাদের মত 
€ 091/070৬য) সমর্থন করিতে গন শ্বার্থমূলক নীতি 
বাদের (5918. 0১৩০) ০1 0:219 ) শরণাপন্ন হন । ্বার্থমূলক' 
নীতিবাদের দোষ প্রদর্শন করিলে, হিতবাদের কথ! বলেম, 
এবং হিতবাদের ভিন্তিমূল দেখাইতে বণিলে, স্বার্থমূলক মতের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদ্দিক টানিতে ওদিক যায়, ওদিক 
নিতে এদিকু যাস; ছুই দিক্‌ বক্সায় রাখা! অমন্তব হইর1 গড়ে। 
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(৯) গ্রে কার্যে অধিকাংশ লোকের নখ, তাহাই 
উচিত 

(২) যে কাধ্যে অধিকাংশের সুখ তাহা উচিত কেন? 

(স্ট) কেন না, তাহাতে অধিকাংশ লোকের মুখ । 
পপুনর্দষিকোভব |» যে মৃষিক, সেই বিড়াল, ষে বিড়াল, সেই 
মুষিক। 

আসল কথা এই যে, নৈতিক কাশ্যের মূলে যে বাধ্যতা- 
বোধ, বা! দ্বাক্িত্ববোধ বা কর্তব্যজ্ঞান, (যে কোন শব্েই কেন 
ভাবটা প্রকাশ,.কর না ), উহা কোথা হইতে আসিল? হিতবাদ- 
দর্শন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। বাধ্যতাবোধকে, 
(3903 0£ 0071881495 ) মানব জদয়নিভিত স্বাভাবিক ভাব, 
মন্ুষ্ঠের একটা নৈতিক সহজজ্ঞান, (81০৮2] 126750%) না 
বলিলে আর পথ নাই। 

অন্ঠের নিকট যে খণ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা পরিশোধ 
করিতে আমি বাধ্য কেন ? 

কোন নিজ্জন স্থানে পঞ্চাশ হাজার টাকা কুড়াইয়া পাই- 
লাম। তখন আমি কি করিব? ঘবাহাৰ টাকা তাহাকে অন্বেষণ 
করিয়। উহা সমপ্ণ করিব, না, সে গুলি আহ্বসাৎ করিব? 
সামি নিতান্ত গরিব; আমার আ্রী পুত্র অন্নাভাবে হাহাকার 
করিতেছে ; আমি কেন টাকাঁগুল লইয়! চিরদিনের জগ্ত 
আমার দরিদ্রত। দূৰ করিনা? ধনের প্রকৃত অধিকারীকে 
অন্বেষণ করিয়া! তাহার হস্তে খন দ্রিতে আমি বাধ্য কেন ? এই 
গ্রকার ব্যবহারে জনসমাজের স্বঙ্গল হয়, সেই জন্ঠ উহা করিতে 
বাধ্য? ক্সাপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া! জন্সনাজের মঙ্গলের জন্ত 


৯৬ ধর্দদ-জিজ্ঞানা । 


কার্য করিতে আমি বর্ধধ্য কেন? হিতবাদ এ গরশ্নে নিরুত্তর 1 
কিন্তু আমার হদয়ের গভীর স্থান হইতে কে বলিতছে,_প্না। 
এমন মহাপাপ করিও ন!। সপরিবারে অন্াভাঁবে মার! ধাও, 
সেও ভাল, কিন্তু পরশ্থাপহরণরূপ মহাপাতকের জনুষ্ঠান 
ফরিয়! ধর্মে গতির্ত হইও না? যাহার টাক! তাহাকে দেও? 
দিতে তুমি বাধা ।” এই বাধ্যতাবোধকে মন্গষ্যের শ্বভাবসিদ্ধ 
নৈতিক সংস্কার ধলা ঠিন্স অন্ত পথ নাই। 


বাধা করেকে? 


বাধ্যভা বগিলেই একজন বাধা করিতেছে, আর এফজন 
ঘাঁধা হইতেছে, বুঝার়। এখ্ন জিজ্ঞাস্ত এই. যেও বৃধ্য কবে 
কে? আমি আগনি কি আপনকে বাধ্য করি ? এমন কখনই 
হইতে পালে না। পারে না কেন ? আমার ইচ্ছা! ও বর্তব্য, 
বোধ বিভিন্ন পথে চলে। যে কার্য আমার ইচ্ছাপ্রস্থভ, তাহাই 
আগার কার্ধা। ঘাতা আমার ইচ্ছার (৬71) বিপরিত তাকা, 
কখন আমার কার্য হইতে পারে না) অনেক সময় কি 
এমন হয় না থে। আমি যাহা ইচ্ছা কবিতেছি, আমার 
কর্তব্য-বুদ্ধি ঠিকু তাহার বিপরীত কথা বলে? আমি বলি, 
তাস-ব্রীড়া করিঝা আমোদে ঘমষ ক্ষেপণ করি, কিস্তু আমার 
ভিতরে কে ধলিতেছে,--“তোমার অমুক বন্ধু শয্যাগত ১ পোগ 
শখার পার্খে বসিয়া দাধ্যমত তাহার সেবা কর। আমি 
ঘলি, মুল্যবান পরিচ্ছদ ত্রয় করিয়া পরিধান করি; আমার 
ভিতর হইতে কে বুলিতেছে,-"ভুমি নিজে লামান্ত পরিচ্ছদ 
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ধারণ করিব শতচ্ছিন্র-বস্ত্রধারী, শীতবাতে-কমন্পিত ভোমার 
দরিদ্র প্রতিবাপীদিগকে গাত্রাবরণ প্রদান কর।” আমি 
রবি, মনের সুখ সুপক পলান্ন ভোগ্জন করি, আমার ভিতর 
ভইতেঙ্কে বলিতেছে,-"ভোমার কত নির্ধন ভ্রাতা ভগিনীর 
শাকান জুটিতেছে না) তুষি কি বলিষ। সুখ-সেব্য পলান্ে 
পরিতৃপ্তি লাভ করিবে? ছুঃখী-ছঃখিনীদের উদরাল্ের জন্ত 
যথাসাধ্য চেষ্ট! কর।” 

এই প্রক্কাব সর্ধ্দ(ই কিহয় না? আমি কলি, দক্ষিণ 
দিকে যাইব, প্রাণের ভিতর হইতে কে বলে, “উত্তরে যাও ।» 
এখন ভিজ্ঞান্ত এই যে, আমি কিছুইজন? আমাৰ মন তো 
নে কথ! কখনই বর্লো না। আমাব মন স্পষ্টাক্রে বলিতেছে 
যে। আমি একজন ;--অনেক বিষয়ে আমার জ্ঞান,ভাব ও ইচ্ছা 
প্রকাশ পায় বটে? কিন্তু মামি এক। 

তবে বাধ্য করে কে? আমি যখন ছুই ব্যক্তি নহি, 
আথব! আমি একাকী আপনি বাধ্য করিতেছি, ও আপনি 
ঘাধ্য হইতেছি, ইহাও সম্ভব নহে, তখন আমাকে বাধ্য কৰে 
কে? আমার উপরে ও আম] ভইতে ছিন্ন একজন আছেন, 
মিনি আমার হদয়ে এই বাধ্যতাৰোধ প্রেরণ করিতেছেন 
ইহ ন। বললে প্রশ্নের নদুত্তর হইতে পাবে না 


বধ্যতাবোধ ও সাষাক্িক ভয়। 


কিন্তু এ কথাক় সন্দেহ-বাদী তাঞ্চিক কখন সন্তষ্ট হইবেন 

না। তিনি বলিবেন,স্-“নৈতিক-বাধ্যতা (509 ০১08৮ 

$০০) আবার কি? উহ্ধা সামাদিক ভয় ভিন্ন আর কিছুই 
৯ 


৯৮ ধর্ম-জিজ্ঞাসা । 
নহে” জনৈক জন্মান দেশীয় সন্দেহবাদী পর্ডিচ বলেন ফে 
লোকে যাছাকে বিবেক বলে, উহা! আর কিছুই নহে)" এইট 
পাচটা পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে £--এক পঞ্চমাশে 
লোকভয় ; এক পঞ্চমাংশ উপধর্ ; এক পঞ্চমাংশ কুসণক্কার ; 
এক পঞ্চমাংশ বশন্পেহা ; আত এক পঞ্চমাংশ দেশাচার। 
কাহার মতে এই করটী পদার্থের এই বিশেষ পরিমাণ সংযোগ 
হইয়া বিবেক নামক মালনিক পদার্থের সি হয়। 

অধুনাতন সময়ের কোন কোন উচ্চশ্রেণীর ষন্দেহবাদী 
পর্ডিত এ অন্বন্ধে যে বত গ্রস্থাদিতে গ্রাকাশ করিয়াছেন, এস্কলে 
ছদ্দিষর়ে ছুই একটী কথা বলা আবশ্যক । 

তাহারা বলেন যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক শাস্তি 
হইতে নৈতিক বাধ্যতাবোধের উৎপত্তি। অজনসমাজের স্থষ্টি 
অবধি দুষ্কর্দের শাসন জঙ্ট শাস্তি প্রচলিত হহিয়াছে । লোক্ছে 
নই হুক্ষপ্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখনই তাহার যনে 
্বভাঁবতঃ শা্ডিতষ উপস্থিত হইয়াছে । বংশপরস্পরায় এই 
শাসনভীতি মানব মনে কার্য কবাতে, বৈজিক নিয়মাহূসারে 
(দে ০? ৮০৮1) উহা! মজ্জাগত বা প্রন্কতিগত হইয়া 
গিয়াছে । এখন যাঁহীকে নৈতিকবাধ্যতা, দ্বায়িত্ববোধ১ ব1 
কর্তব্যজ্ঞান বলিতেছ, উহার মুল, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
শাসনভয় । এক সময় যাহা শালনভয় ছিল, তাহাই ব্বপাস্তরিত্ত 
হইয়। মনুষ্য হৃদয়ে বিবেক ব। নৈতিকবাধ্যতার 'নাকারে 
পরিণত হইয়াছে । 

ভয় ও নৈতিক বাধ্য] বিপরীত পদার্থ । 
এই মৃতটিকে। কি যুদ্ধিযুক্ত ঝলিয়! গ্রহ করিতে পারি? 
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যদি ভয় ও নৌতিক বাধ্যত! সমধর্্ী পদধর্থ হইত, তাহা হইলে 
ছ্বিতীয়টিকে গ্রথমটির পরিণতি বলিয়া স্বীকার করিতে বিশেষ 
আপত্তির কারণ থাকিত না। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই 
বুঝ। যান্ম যে, ভয় ও নৈতিক বাধ্যতা সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্ঘ। 
ভয় যদি মানুষকে দক্ষিণে লইয়! বায়, নৈতিক বাঁধ্যতা তাহাক্কে 
উত্তরে লইয়া যাইবে । সামাজিক বা রাজটনতিক ভয় এবং 
নৈতিকবাধ্যত1 ধা কর্তবাজ্ঞান এতদুব বিকদ্ধ-প্ররুতি-সম্পক্ 
যে, অনেক সময় একটি ভাব আর একটি ভাবকে বিনাশ 
করে। যে পরিমাণে কর্তবাজ্ঞান প্রবল হয়, সেই পরিমাণে 
ভয় চলিয়া,যায় 1 প্রকৃত বিবেকী ব্যুক্তির হৃদয়ের গুকৃত ভাব 
কি? যাহা উচিত *তাহা করিব; কোনি কষ্ট, কোন বিপদ, 
কোন প্রকার লোকভয় গ্রাহা করিব না। 

জানী সক্রেটিস্‌ যখন মৃত্যুর জন্ত গ্রাতীক্ষা করিতেছিলেন, 
তখন তাহার ক্রিটে। নামক শিষা কারাধাক্ষকে উৎকোচ দিয়া 
দেশাস্তরে পলায়ন করিবার অনুরোধ করিলে, তিনি যখন বলি- 
লেন,--“ক্রিটো ! আমি এই সর্বজনাধিগত অপরিবর্তনীর 
নিয়তি পরিহাবার্৫থ কোথায় গমন করিব?” তখন কি সেই 
বিবেকী সক্কেটিস্‌ রাজনৈতিক বা সামাজিক ভয়ে ভীত 
হইয়াছিলেন ? 

যখন অসহা যন্তরণাপ্রদ কুস্যস্ত্র, ঈশার পবিত্র দেহে শোশিত 
ধারা প্রবাহিত করিল, তখন কি তিনি সামাজিক ব! রাজ- 
নৈতিক ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন ? যখন মহাত্মা সেপ্টপল রোম- 
নগরস্থ কারাগারে, লিংহ মুখে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্ত প্রতীক! 
ক্করিতেছিলেন, তখন কি তিনি সানান্তজনস্থলভ ভয় ভাবনার 


৯০০ ধন্ম-জিজ্ঞানা । 


আ্ৰাক্রাস্ত হইয়াছিলেন $ বীরহৃদয় মার্টিন লুখার, যখন প্অভ্রান্ত 
পোপের” বিরুদ্ধে বস্ত্র প্রক্ষেপ করিতেছিলেন, তখন কি তিনি 
ভীতি-পরিচালিত হইয়! কার্ধ্য করিয়াছিলেন? স্বদেশপ্রেমী 
ম্যাট সিনি, মাতৃভূমি ইটািকে অস্ত্ীয়ানদিগের দাঁসদনিগড় 
হইতে নিম্মুক্তি করিবার অন্য কি ভীতিবিলোড়িত হৃদয়ে 
নির্বাসন ঘন্ত্রধ। বহন করিয়াছিলেন? ধর্মমবীর পার্কার, ষখন 
স্বার্কিনদেশে বিশুদ্ধ ধর্মমত প্রচার করিতে, এবং কাক্রিদাস- 
দিগকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে দু বুত হইয়! বুত্তাকে পর্য্যস্ত অগ্রা্থ 
করিয়াছিলেন, তখন কি নীচ লোকভয় তাভার বীরত্বের মুলে 
অবস্থিতি করিয়াছিল? চিরম্মব্ণীয় গালিপিও যখন আপ” 
নাক বিগারকদিগের সম্মুখে) রক্ত মাংসের ছুর্বলতানশত: স্বীয় 
আবিস্কৃত সত্যকে অন্বীকার কির আবার তৎক্ষণাৎ পৃথিবী- 
তলে পদাথাত পূর্বক বলিলেন,--"ইহা এখনও চলিতেছে, 
শ্তখন কি তিনি শাস্তিভক়ে ভীত হইয়া] অথবা ভূগর্ভস্থ যন্ত্রণাপূর্ণ 
ভিমিরনয় কারাগুভে বাপ করিবার লোভে এগ্রকার অপ্রত্যা- 
শি কার্ষয করিয়াছিলেন? 

কেবল বিদেশীষ মহাপুরুষদিগের কথ! কেন বণিতেছি ? 
পঞ্জাবে নানক, বঙ্গভূমিতে চৈতন্ঠ ও রামমোহন, যে আশ্চর্য্য 
কার্য অম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিষয় চিস্তা করিলে 
কি আর নিমেষের জন্ক ভাবিতে পারি যে, কর্তবাবুদ্ধি বা 
নৈতিক বাধ্যতা সামাজিক ও রাজনৈতিক ভরসস্ভৃত ভাব- 
সবার? এই সকল মহাত্মার। আপনাদের হৃদয়ের গভীর স্থানে 
যাহ! কর্তব্য ;বলিয়া আমুভব করিয়াছিলেন, জনসমান্জের 
মঙ্গলের অন্য ধে কার্্যের অনুষ্ঠান .একাস্ত উচিত রলিয়! 


পরমেশ্বরের অন্তিহ বিষয়ে বিষেকের সাঙ্ষ্য। ১০১ 


ধ্প্রভীতি করিষ্পাছিলেন,--অকুষ্ঠিতচিত্তেতীহারা তাহাতে হস্ত- 
ক্ষেপ করিয়াছিলেন, কোন ছয়, কোন বিপদ, কোন স্বার্থনাশ 
তাহ দিকে কর্তবাপথ হইতে বিচাত করিতে সক্ষম হয় নাই! 
যে বর্ডব্বৃদ্ধিগ্রণোদিত হইয়া নানক পঞ্জাবে একেশ্বরবাদ 
প্রচার করিতে গিয়। কোন গ্রকার বাধা বিদ্দে প্রতি ভ্রক্গেপ 
করেন নাই, অধ্বৈতাচার্য শাপ্তপুরে ইট্টকবুষ্টির মধ্য দিয়া হরি 
সংকীত্বন করিতে করিতে গমন করিরাছিলেন, রামমোহন 
রায় প্রাণহানির সম্ভাবনা সত্বেও অকুন্ঠিত,চিত্বে উদ্দেশ্টগথে 
অগ্রসর হুইয়াছিলেন, সামালিক বা রাজনৈতিক শাননভয় 
হইতে তাহার উৎপত্তি, এমন অন্তু কথাকে ফাহারা দার্শ- 
নিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ব বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস 
পাইতেছেন, তাহাদের চেষ্টাকে ধন্যবাদ ! 

মানমেল সাহেব বলেন যে, আমর দয়া, জ্ঞান প্রভৃতি 
শব মনুষ্য সম্বন্ধে যে অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি, পরমেশ্বর 
সম্বন্ধে সেক্ধণ ত্র্থে সকল শব ব্যবস্ৃত হইতে পারে না। 
থচ পরমেশ্বর দয়াময়) জানময় গ্রভৃতি বিশেষণ শব 
প্রয়োগ করিতে আমর! বাধ্য ১উহ1 করা আমাদের একাস্ত 
উচিত । 

মিল এই কথায় যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই 
বে, আমরা যে অর্থে মনুষ্য সম্বন্ধে দয়) জ্ঞান প্রভৃতি শক 
ব্যবহার করি, সেই অর্থই আমরা বুঝি--উঠাই শবগুলির 
অর্থ। যদ্দি পরমেশ্বর সম্বন্ধে দয়া, জ্ঞান প্রভৃতি শব্দ ব্যব- 
হৃত হয়, তবে এ সকল শব্দ লনুষ্য সম্বন্ধে যে অর্থে ব্যবহার 
কর! হয়, সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে)-অন্ত অর্থ জানি 
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নাং পরমেশ্বরকে জ্নম্য় বা দয়াময় বলিক্ধে উক্ত উত্ভয় 
শবে যাহ! বুঝি তাহাই মনে করির! বলিতে পারি, নতুব! 
বলিতে পারি না; দয়া বলিলে যাহ1 বুঝি যদি পরমেশ্বরে 
সেরূপ কোন গুণ না থাকে, ঘবে তাহাকে দয়াময় প্থলিতে 
পারি না। না বলার জন্য যদ তিনি আমাকে নরকে পাঠা 
ইয়া দেন, আমি নরচেই যাইব, (৭9100 7 খা] ৫০) 

ইহা মিলের স্থার় সত্যপ্রিয় লোকের উপযুক্ত কথাই 
বটে! কিন্তু সত্যপ্রিয়তা বিষয়ে যাহাই কেন হউক পা, 
যে মত, বর্তব্যজ্ঞানকে ভয়সন্ভৃত-ভাব বলিয়া! ব্যাখ্যাকরে, 
সেষত কোথায় রহিল? যে কর্তব্যজ্ঞান সত্য রক্ষা জঙ্গ 
সানবজাতিকে নরকে পর্যন্ত যাইতে বলে, তাহাকে কোন্‌ মুখে 
ভয়-সম্ভূত ভাব বলিব? 

কেবল তাহাই নহে। মিলের হিতবাদ দর্শনইবা কোথায় 
রহিল? কুমারী কব অত্তি বিক্ষণতার সঠিত এই কথ! 
বলিয়াছেন । যদি অধিকাংশ লোকের সথখই আমাদের সকল 
কার্ধোর লক্ষ্য হওয়া উচিত হয়, তবে কেবল খিল নহে, সকল 
মনুষ্যই সত্য বরিরা অনন্ত নরকে গনন করিলে, সে লক্ষ্য 
কোথায় থাকে? বাস্তবক এ কথাটি যদি কেবল অলঙ্কার 
মাত্র ন! হয়, যাঁদ যথার্থ ই উহ! তাহার হৃদ্গত কথ! হয়, তাহা 
হইলে বলি থে, এস্থলে মিলের হৃদয়ের ভাব তাহার দার্শনিক 
মতের অপেক্ষা উচ্চতর স্থান অধিকার করিয়াছিল । তাহান্স 
নৈত্তিকদর্শন অধিকাংশের সথকেই লক্ষ্য করিতে বলে, কিন্তু 
তাহার ভার তাহাকে এমন এক উচ্চ স্থানে উত্থিত করিয়া. 
ছিল, ঘেখানে মানুষ সুখ দুঃখের গ্রাতি ভ্রুক্ষেপ না ধরিয়! 


পরমেশ্গরের আস্তিত্ব বিষয়ে বিবেকের গাক্গা । ১০৩ 


কেবল মাত্র সষ্টতার প্রতি লক্ষা রাখিয়া গচলে/কেবল পত্যা 
কেই সমাদর করে । এই উচ্চ অবস্থাতেই প্রকৃত সুখ অব* 
স্থিতি করে। শ্ুগদঃখণনিরপেক্ষন্দীতিই যাস্থবকে প্রকৃত 
কুখেরক্মমধকারী করে। 

যাহা হউক নৈতিক বাধ্যতা নস্বন্ধে যে কথা বলিতে" 
ছিলাম, তদ্িষয়ে আনাদের গ্রধান কথা এই বে, নৈতিক 
বাধযতা ও পাঁাছিক ভয় এক পদার্থ নতে। উভয় পদার্থের 
গরাকৃতি সম্পূর্ণ ছিন্ন ; নুতবাং একটা হইতে আর একটা উৎপন্ন 
হইয়াছে, এমন কথা কথনই স্বীকার করিতে পারিনা! । নৈতিক 
বাধ্যতা এমন উচ্চ ও মহৎ ভাব, এবং ভর এমন নিকৃষ্ট ও হীন 
ভাব যে বংশপরম্পুরায় নৈন্দিক 'নিরমান্ুমারে একটি ভাব 
আর একটি ভাবে পরিণত হইয়াছে, ইহ1 অসার কল্পনা! ভিন্ন 
ক্র কিছুই নুত। ক্ষ 

পুনর্ধার সেই প্রশ্ন জিদ্ঞানা করি, নৈতিক বাধ্যতাঁবোধ 
কোথা হইতে আদিল? পূর্বেই বলিয়াছি, বাধ্যতাবোধে 
ছুই বাক্তি বুঝা যায । আমাদের অন্যান্য মনোবুত্তির সহিত 
. একটা বিষয়ে ববেকের প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। অন্যান্য 
বৃত্তি আমাদিগকে কার্ো প্রবৃত্ত করে মাত্র, বিবেক আমাদি- 
গকে বিশেষ বিশেষ কাধ্যান্ুঠানে বা বিশেষ" বিশেষ কার্ধ্য 
হইতে নিবুন্ত থাকিতে অনুমতি করে) মনুষে)র পশু প্রবৃত্তি 
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নিচগ্ছ স্চয়াচর অতান্ত প্রবল কিন্তু প্রবল হইলেও সান্ৰ 
হৃদয়ে তাহারা দক্থার ন্যায় কার্য করে। বিবেক শিভার 
সায়, গুরুর সায় আমাদিগকে আদেশ করে 1, (0595015209 
8098155 12. 009 10060610000) বিবেক কখন কোন 
ফবার্যাসন্বন্ধে বলেন। ষে, উহা! কর? ভাঁল বা উহা! করা মন্দ। 
বিবেক বলে, "এই ভাল কার্য কর”; এই মন্দ কাধ্য 
করিও না বিবেক আমাদিগকে বাধা করে। 

কিন্তু এস্থলে কেহ জিজ্ঞান। করিতে পারেন তে, মানব- 
হৃদয়ে বিবেক বলিক্ম কোন শক্তি বা বৃস্তি খাকিলেও আমর! 
তাহাকে মানিতে বাধ্য কেন £ 

অনচ্চরিত্র, উচ্ছজ্খলস্বভাঁব ব্যক্তিগণ একপ প্রশ্ন করিতে 
পারে; কিন্ত আমি সে কথ! বলিতেছি না) চিস্তাশীল 
দঘ্বার্শনিকেও এমন কথ! বলিতে পারেন । কথাটীর গভীর 
তাৎপধ্য আছে। 

বিবেককে মানিব কেন? এ প্রশ্নের সহঞ্জ উত্তর এই যে, 
মানিলে তোমার পরম মঙ্গল হইবে, না মানিলে তামার 
সর্বনাশ । 

এখন হিতবাদী বলিবেন যে, যদি মঙ্গলামঙ্গল ভাবিয়! 
কাঁধ করিতে হইল, তবে হিতনাদ অস্বীকার কর] হইল কই, 
হিতবাদের মত যুক্তিপিদ্ধ নহে ) কিন্তু তাই বলিয়া যে, ছুঃখ 
শু বিপদ্কে ডাকিয়া! আনিতে হইবে, এমন কোন কথা 
নাই। 

থাছার। কেবল স্ুধড়ংখজ্ঞানের উপরে নীতিতত্ধ প্রতি- 
ষ্টিত করিতে প্রয়াঁস পান, আমি তাহাঁদেরই কথার, প্রতিবাদ 


পরশেশ্বরের অস্তিহ্থ বিষয়ে বিবেকের নাক্ষ্য | ১০৬, 


করিতেছি) &এই পর্যাস্ত প্রমাণ কর আমার উদ্দেন্ট যে+ 
আমাদের হৃদয়ে শ্বভাবতঃ বিবেক বা নৈতিক দায়িত্ববোধ 
বর্তমান রহিয়াছে ; তাহারই অনুগত 'হইয়! চলিলে আমাদের 
মঙ্গল,ক্সা চলিলে সব্ধনাশ 1? এই স্বাভাবিক বিবেকের সত! 
ষাহারা অন্বীকার করেন, ত'হাদের মত আমরা অসার ও 
অযুক্ত বলির! মনে করি। 

বাধ্যতাবোধে ছুই ব্যক্রি বুঝায়। একজন বাধা করে, 
আর একজন বাঁধ্য হয়। সুতরাং মানুষের, নৈতিক বাঁধ্যত! 
যোধ, মানুবের উপর আর এক অদৃষ্ত ব্যক্তির অভিভাঁবকতা 
প্রকাশ কারতেছে। 

এখানে একটা গ্রাশ্্ উঠিতেছে। মাহ্ুত্ব আপনার নৈতিক 
বাধ্যতা বোধের অন্থগত হইয়া নৈতিক কাধ্য করিতেছে। 
মন্ুষোর ন্যায় পরমেশ্বরের নৈতিক বাধাতাবোধ থাকিতে 
পারে নাঃ কেননা তাহার উপরে কেহ নাই পত্মীশ্বরানাহ 
পরমং মহেশ্বরং” 'তবে তিনি কেমন করিয়া তৈতিক কার্য 
করেন? তিনি আমাদের সভায় নৈতিক বাধ্যতা অন্থুভৰ 
করেন না; অনন্ত শ্বরূপের পক্ষে তাহ অপম্ভব। পবিত্রতা 
ও মঙ্গল" তাহার স্বরূপ,--তাহার স্বভাব স্বতরাং পৰিত্র ও 
মক্গলকর কার্য স্বভাবতঃ তাহ! হইতে নিঃস্থত হয়। পুষ্প 
চন্দন যেমন স্বভাবতঃ সুগন্ধ দান করে, নৈশসমীরণ যেমন 
শ্বভাবতঃ শীতল কবে, সুন্িপ্ধ সলিল যেমন স্বভাবতঃ তৃষা 
নিবারণ করে, সেই জূগ সতা, মঙ্গল, ও সৌন্দর্য শ্বভাবতঃ 
তাহা হইতে উৎসারিত হইতেদ্ছ তিনি মন্দ করিতে পারেন 
ন1। তিনি কোটি কোটি প্রদ্ধাশড হৃতি করিতে ও বিনাশ 
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করিতে পাঁরেম, কিন্তু কখন মন্দ হইতে বাঁ করিতে পারেন 
না। তিনি--অনাদি অনন্ত, অপরিসীম ভাল।” তিনি 
শমত্যং শিবং সুন্দরং |” "বাধ্য হইয়া! তাহাকে ভাল হইতে 
হয় না। 

মানুষও যত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তত সে পরমে- 
শ্বরের স্বভাব লাভ করে। মনুষোর পক্ষে ধর্ম ক্রমশঃ শ্বাভীবিক 
ও সহজ হইয়া? যায়। “উত্তমামহজাবস্তা 1” যে. পরিমাণে 
প্রেমের বিকাশ, সেই পরিমাণে বাধাতাবোধের ধিনাশ। 
সস্তান ক্রনশঃই পিতৃম্বভাৰ প্রাপ্ত হয়। মাতা যেমন শ্বভা- 
বতঃ সম্তানকে ভাল বাসেল, সন্তানের সেবা করেন; উন্নত 
সিদ্ধ সাধুও সেই রূপ স্বভাবতঃ জীনকে ভালবাসেন, শ্বভাবতঃ 
তাহার সেবা করেন ;-স্বগীয় প্রেমের প্রবাহে তাহার নৈতিক 
বাধ্যতাবোধ ডূবিয়। যায়। 

গরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে বিবেক সন্বন্বীয়্ যুক্তি এবং 
সৃষ্টি কৌশল মূলক যুক্তির মধো গ্রভেদ কি? স্থষ্টি কৌশলে 
অভিপ্রার প্রকাশ পায়; স্বাভাবিক বিবেকের মধো৪ অভি- 
প্রান গ্রাকাশ পায়, উন্তয় স্বলেই স্থষ্টিকৌশল। সুতরাং 
উভয় স্থুলেই এক জ্ঞানময়ী শক্তি প্রকাশ গাইতেছে। 

বিবেক সন্বন্ধীর বুক্তিতে আরও কিছু অধিক আছে। 
পুর্বেই বল! হইয়াছে যে, বিবেকে বঝ) নৈতিক বাপ্যতাবোধে 
ছইজন বুঝায়। বিবেক আমাদিগকে পরিচালনা! করিতেছে, 
উপদেশ দিতেছে, তিরস্কার "করিতেছে । আমি যাহ] ইচ্ছ 
করিতেছি, বিবেক তাহার বিপরীত আদেশ করিতেছে! 
কখন বিবেকের আদেশের সঙ্গে নামার ইচ্ছা! মিলাইয়া লই- 


পরমেশ্বর়ের অস্তিভ্ব বিষয়ে বিবেকের সাক্ষ্য । ১*৭ 


তেছি, কখন খা তাহা অগ্রাহ্া করিয়! €শ্বচ্ছাচারী হইতেছি। 
কিন্ত যখন বিবেকের আদেশ উল্লজ্বন করি, তখনও বিবেক 
তাহার কথ] বলতে ক্ষান্ত হয় না। বিবেকের সঙ্গে আমার 
মন্বন্ধ ক্ষি? পরিচালক, পরিচালিত ; নেত।, নীত ) উপদেষ্টা, 
উপদিষ্ট ) শিক্ষক, শিক্ষিত; তিরস্কর্তী, তিরস্কৃত; এই সুস্পষ্ট 
সম্বন্ধ অনুভব করি। যে পরিচালক, সেই পরিচালিভ ; যে 
নেতা, দেই নীত ) যে উপদেষ্টা, সেই উপদিষ্ট; যে শিক্ষক, 
দেই শিক্ষিত) যেতিরস্কর্তা, দেই তিরস্কত) এমন কি কখন 
হয়? 

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আর এবুজন আছেন সক্রেটিস্‌ 
বলিতেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে, একজন ভাবা নিরন্তর থাকেন। 
তিন্িযখনই কোন আন্তায় কন্ম করিতে ইচ্ছা করিতেন, সেই 
আত্মা তৎক্ষণাৎ ভাহ| করিতে নিষেধ করিছেন । 

সক্রেটিস্‌ যাহা বলিতেন; আমরা প্রত্যেকে কি তাহা 
বলিতে পারিনা? আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে একজন আত্ম। 
কি নিরন্তর বাস .করিতেছেন শা? যখনই আমরা কোন 
দুষ্কার্ধ্য করিতে ইচ্ছা করি, তত্্পাৎ্থ কি তিনি তাহা নিষেধ 
করেন না? 

পরমেশ্বরের বাণী । 


বিবেক রূপে কর্ণে আমরা পরমেশ্বরের জাজ্ঞা শ্রবণ ্ষরি । 
অথবা বিবেক পরযেশ্বরের বাণী। খী ঘড়িট! যেমন দিবারান্র 
টিক টিক করিয়া! সময় বলিয়া দিতেছে, সেইরূপ তোমার 
আমার প্রাণের ভিতর এমন কিছু আছে, যাহ]! আমাদিগকে 


5১৮ ধর্ধ-জিজ্ঞামা | 


'নিরস্তর বলিতেছে, খএই কাজ কর, ধ্ী কাজ করিও ন|।” 
সামান্ত ক্কাজজ হউক, আর বড় কাদ্দই হউক, বিবেক সর্বদাই 
কিছু না কিছু করিতে বালতেছে,-এক মুহুর্ত বিশ্রাম নাই । 

খিওড়োর পার্কারের বাল্য জীবনেক একটি গল ত্ষনেকেই 
উুনিয়াছেন। চারিবর্ষবয়স্ক পার্কাব সন্ধ্যাব সময়, পিতাকে 
গোলাবাড়ী হুইতে গৃহে প্রত্যাবত্তন কবিবার সময় গথসন্নিহিত 
দ্র গবলে একটি কচ্ছপ দেখিলেন। দোখয়া বালশ্বভাব 
জুলভ চগলতা বৃশতঃ তাভাকে প্রহার করিবাব জন্ত হস্তস্থিত 
হষ্টি উত্তোলন করিলেন ; কিন্ত মারিতে পাবিলেন না| গুঙ্গে 
আসিয়া! মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা! আমি কচ্ছপকে 
সারিৰ বলিরা যষ্টি উত্তোলন কঝুবিলাম,, কিন্ত কে আঙগাকে 
মনের ভিতর হইতে মারিতে বাবণ কবিল? আমি মুরিতে 
পারিলাম না যে আমাকে বারণ করিল, সে কে শা ৭” 

শিশুকে ক্রোডে লয়! মুপচুম্বন পূর্বক মাত! বলিলেন, 
প্রন] লোকে উহাকে বিবেক ধলে। আমি বলি, উই! 
মানবহদযে পরমেশ্ববেব বাণী, 

পার্কারের মাতা যে কথা বশিয়াছিলেন, উচ্চতম দর্শন ও 
সেই কথা ব্ভ্রিতেছেন $--বিবেক মানব হদয়ে পরমেশ্বরের 
ঘাণনী। এস্লে পণ্ডিতগণেব জ্ঞান এবং নারীহদয়স্ুলন্ত 
ভক্তির সম্মিলন হইয়াছে) প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত ভর্তির 
মধ্যে কখন বিরোধ নাই । জ্ঞান ও ভক্তির বিবাহে তন্বর্রানের 
অনয 


সাকার ও নিরাকার উপাসনা । 
(পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণির ভ্রম গ্রদর্শন।) 


ভারতবর্ষের যেযে স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, সর্বত্র ধর্ম সম্বন্ধে 
একটা প্রশ্ন শ্রবণ করিয়াছি,-নিরাকারের উপাসনা হইসে 
গারে কিনা? . এই সাকার উপাননাধী[বিত দেশের সকল 
প্রদেশেই নিরাকার উপাসন। সম্বন্ধে সংশয় বা আপত্তি দৃষ্ট 
হয়। উপস্থিত সময়ে বলদেশে অনেকের মনে এই সংশয় 
ৰা আপত্তি পুর্ববাপেক্ষ। প্রবল হইয়াছে। পণ্তিত শশধর 
তর্কচুড়াসণির বৃত] সংবাদ পত্রে সুদ্রিত হইয়া দেশের নানা 
স্থানে প্রচারিত হওয়াতে অনেকের হৃদয়ে উত্ত আপগঞ্জি দু়ী- 
কৃত হইয়াছে। 

আমি নিরাকার উপাসপক । আমার বিশ্বামকে যখন 
অসার ও অযুক্ত বলিয়া প্রাতপন্ন করা হইতেছে, আমার 
ধর্মের উপর আক্রমণ করা হইতেছেঃ তখন আমি নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পারি না। আমার ধন্মাবুদ্ধ বলিতেছে,__"সত্যের 
সমর্থন কর” 3 ধণন্মবুদ্ধির সেই আদেশ মন্তকে ধারণ করিয়াই 
আপনাদের দন্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। 

প্রথমেই ছুটি কথা আপনা'দগকে নিবেদন না 
অনেকগুলি কথার সমালোচনা করিতে হইবে, সুতরাং বক্তৃতা 
দীর্ঘ হইলে ক্ষমা! করিবেন। আপনার! যদি অনুগ্রহ করিয়া 
ধৈপর্যাবলম্বন পূর্বক আমার, সকল কথাগুলি শ্রবণ করেন, 


বাধিত হুইব। দ্বিত্বীয় কথা এই যে, মনুষ্ণ জীবনের যাহ 
৭ 
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উদ্দেশ্ট, অদাযকাঁর আন্তলাচনারও তাহাই উদ্দে্ড)-সত্যলাভ। 
বাক্তি বিশেষ বা সম্প্রদাণ বিশেষের পক্ষ সমর্থন করা আমাদের 
উদ্দেষ্ত নহে; নিরপেক্ছ ভাবে সত্য নির্ণয় করাই আমাদের 
উদ্দেশ্া। ব্যক্তি বিশেষ যদিবিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা? ভাল, 
কিন্ত সত্য জয় লাভ করুক সম্প্রদায় বিশেষ যদি বিলুপ্ত 
হইয়! যায়ঃ তাহাঁও ভাল, কিন্ত সহ্য জয়লাভ করুক। প্রত্যেকে 
এই কথ বলুন)--“আমার জয় চাই নাঃ সত্যের জয় হউক 1”, 
(উচ্চ করভাপি ) 

নিরাকারকে কি বাস্তবিক ভাবা যায় না? ছুই একটি 
সহজ বিষয় ভানিলেই এ শিষয়টি বুঝা যায় ? বৈজ্ঞানিক আলো" 
চনার গ্রয়োজন নাই। আমাদের মানসিক ভাৰ সকল কিঃ 
সেসকলের কি আকুতি আছে ? মন ও মনের ভাব সকল 
দীর্ঘ না হ্ন্ব, জ্রিকোণ না চতুক্ষেণ, লোহিত ন! গীত? সক* 
লেইজানে মনকে আমর] মনের দ্বারাই জানি, তাহার কোন 
মুদি লাই। 

যানুষ সুখ যেমন চায়, এমন আর কিছুই নহে। সুখের 
জন্ত মানুষ সাগর পার হইতেছে, গিরি লঙ্ঘন করিতেছে; 
সুখের জন্ত শত প্রকার কষ্টকেও আলিশন করিতে মন্কুচত 
হইতেছে না। কিন্ত ম্থুখকে কিকেহ কখন চক্ষে দেখিয়া, 
ছেন ? তস্তদ্বার।স্গর্শ করিয়াছেন? রসনায় আম্বাদ কার 
যাছেন? স্থথের কিকোন রূপ মূত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ? 
সুখ সকল ইন্জ্রিয়ের অতীত, অথচ এই মুখের জন্ত মনুষ্য ইহ” 
সংসারে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে । 

দুঃখ সন্বন্ধে৪ণসেই কথা । মানুষ ছুঃথকে যন ভয় কবে? 
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এত আর কাঁহাকেও নহে। সামান্ত, একটি ব্রণের যন্ত্রণায় 
লোক অস্থির হয়। কিন্তু দুঃগণকি আমাদের ইন্ড্রিয়ের বিষয় ? 
চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, প্রভৃতি ইীন্দ্রিয়ের দ্বারা কি কেহ কখন 
ছংথকেছ প্রত্যন্দী করিয়াছেন? ছুঃখের কি ক্কোন আকার 
আছে? উহা কি কোন গ্রকার বর্ণ বিশিষ্ট? 

ভালবাসা কাহাকে বলে সকলেই জানেন। মাতা সম্তানে, 
বন্ধু বন্ধুতে, স্বামী স্ত্রীতে ভালবাস। রূপ রজত বন্ধ। ইহ] 
সমগ্র জনসমাজকে বাঁধিয়! রাখিয়াছে। কিছ ইহা! নিরাকার 
রজ্জু। কেহ কি কখন চশ্মচক্ষে ভালবসা। দেখিয়ছেন 
যাহার জন্য মানুষ পাগল, কেহ কখন তাহ] চক্ষে দেখে নাই, 
হস্তে স্পর্শা করে নাই, রসনার আস্বাদন করে নাই? তাহ! 
কোন ইন্দ্য়েরুই গ্রাহ নহে। 

এস্কলে কেহ বলিতে পানর্েন থে, ধাহারা পণ্ডিত, তীাহারাই 
নিরাকার ভাবিতে পারেন, অজ্ঞান লোকে পারে না। ই! 
কি প্রকৃত কথা? সুখ, দুঃখ, প্রেম প্রভৃতি মানসিক ভাব 
কি সকল মনুষ্যই অনুভব করে নাগ কৃষক কি রাজা, পণ্ডিত 
কি মুর্খ, ধনী কি দরিদ্র, আবালবুদ্ধবনিতা সকলেই কি 
হর্ষ, শোক, প্রেম, গ্বণ। প্রভৃতি ভাব অনুভব করে না? নিরা- 
কার কাদায়, নিরাকার হানায়ঃ নিরাকারে কণার, নিরাকারে 
চলায়, নিরাকারে ভব সংসারে নিরন্তর বিঘৃর্ণিত করে, অথচ 
বল, নিরাকারকে অনুভব কর! যায় না? 

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, এই সকল মানপিক ভাৰ 
নিরাকার বটে, কিন্ত সাকার ভিন্ন ত্র পকল ভাব কখন মান্ব- 
হৃদয়ে উভে:দত হয় না। তর্কচূড়ামণি মহাশয় একথা বলি” 
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যাছেন। ছুঃবীর সুত্তিংন1! দেখিলে হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় 
না, প্রিয়তমের মূর্তি না দেখিলে প্রেমের উত্তৰ হয় ন|। 
ইহা কি সত্য কথ! ? অনেক স্থলে মতা; সকগ স্থলে নছে। 

ধাহারা বলেন, সাকার পদার্থকে না দেখিলে নিরাকার 
ভাবের উৎপত্তি হর না, একটি বিষয় তাতাদের বিচার করি! 
দেখা উচিত । সাকার অগ্রে না নিরাকার আগ্রে? এই যে 
আলোক আমার সম্মুখে রহিয়াছে, উহার একট! মুর্তি আছে। 
কিন্তু আমার সম্মুখে যে আলোক রহিয়াছে, তাহা আমি কেমন 
করিয়া] জাণিলাম% কে আমাকে উহার সংবাদ দিল? আমার 
মন। এই আমার চতুঃপার্খে জলস্থলশুন্সে যে অগণ্য অসংখ্য 
পদার্থ রহিয়াছে, কে আগাকে সে সকলের সত্তার সংবাদ 
আনিয়। দিতেছে? আমার জ্ঞান। 

এখন দেখুন, মন বা জ্ঞান নিরাকার পদার্থ। ক্্খল 
ন্বক্মাণ্ড থাকিতে পারে, কিন্ত মন না থাকিলে আমার সম্বন্ধে 
উহার অস্তিত্ব কোথায়? 

সাকার ভিন্ন নিরকার ভাবের উদ্ভব হয় না; এ কথ সত্য 
হওয়া দুরে থাকুক, তাহার বিপরীত কথাই সত্য। নিরাকার 
ভিন্ন. সকার পদার্থের জ্ঞান কখন সম্ভব নহে! নিরাকার 
অগ্রে, সাকার পরে ; নিরাকার ভিন্ভিমুলে, সাকার দণ্ডায়মান । 

মুন্তি না দেখিলে যে প্রেম প্রভৃতি হৃদয়ের ভাবের উত্তব 
হয় না, সকল স্থলে এ কথা! শ্বীকার করিতে পারি না। ঈশ! 
বলিয়াছেন, অপর মনুষ্যকে আত্মসৎ প্রীতি কর। অন্ত কোন 
কোন সাধু বলিয়াছেন, অপর মন্ুষাকে আপনার অপেক্ষা 
প্রীতিকর। অন্তরকে আঙ্ববৎ অথবা আপনার অপেক্ষা 
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ধিক ভাল ঝাসে, এমন মহাজন জগত কয়জন আছেন? 
সাধারণতঃ সকল মন্ুষ্যই অন্তের অপেক্ষা আপনাকে অধিক 
ভালবাসে এস্থলে দেখুন যদ্দে মুর্তি-দর্শনের উপর গ্লেম 
নির্ভর করিত, *তাহা হুইলে সারারণতঃ আপনার অপেক্ষ! 
অনোর প্রতি প্রেম নিশ্চয়ই অধিক হইত । আমরা অন্যের 
মৃত্তি যেমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দোঁখতে পাই, নিজের মুষ্তি কি সেই 
রূগ দেখিতে পাই? মধ্যে মধ্যে দর্পণে দেখি, সত? কিন্তু 
দর্পণে গ্রতিবিষ্ব দর্শন এবং চক্ষুত্বার1 গ্রকৃত মুর্তিকে সাক্ষাৎ 
দর্শন, এ উভয়ে কি তারতম্য নাই ? দর্পণে*সুখ দেখি, আবার 
তাহা ভুলিয়া যাই । বোধ হয়, অনেকেরই ্রব্প হয়। ক্ষণ- 
কালের জগ্য প্রতিবিস্ব দর্শনের ফল*কি স্থায়ী হওয়া সহল ? * 

নিরাকার ভাবা যায় *না, সুতরাং নিরাকার উগাসন! 
অসম্ভব, এ কথার যুক্তি-যুক্তহা যিনি ব্চার করিতে চান, 
তিনি একটী পৌত্তলিকক্রিয়ার বিষয় আলোচনা করিয়া 
দেখুন) কৃস্তকার ঘখন মুক্তি সংগঠন করিল, তখন উহ্থাকে 
কেহ দেবতা বলিয়। বিশ্বান করে লা। যখন পুরোছিত 
আসি) মন্োচ্চারণ পুব্বক দেনতাকে আহ্বান করিলেন, 
তথনই উহাতে দেবতার শাবির্ভাব হইল । পুজা শেষ হুইয়। 
গেলে বিসঙ্জন করা হইল, উথন উহাতে আর দেবত্ব রিল 
না) জিজ্ঞাসা করি, কেহ কিকণন দেখিয়াচছন ঘে, প্রতি 
মাতে দ্েবত1 প্রবেশ করিভেছেদ? কেহ কি কন চক্ষে 
দেখিয়াছেন যে, প্রতিমার মধ্যে দেরত1 অধিষ্ঠান করিতেছেন ? 





* জন্মান্ধ কধন দর্পণেও যুধ প্কেখে নাই। 
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কেছ কি কথন দেখিয়াছেন বে, উপযুক্ত সময়ে গ্রতিম! 
হইতে বাহির হইয়। দেবতা চলিয়া যাইতেছেন ? কেহই বলি- 
বেন না যে, তিনি কখন বাস্তবিক দেখিয়াছেন। সাকার 
উপাপক ইছাই বলিবেন যে, তিনি বিশ্বাদ কর্ধেন যে,গ্রুতি* 
মাতে দেবতা অধিঠিত হন, এবং যণাকালে দেবতা চলিয়! 
যানা 

জিজ্ঞাসা করি, তবে নিরাকাঁর উপাসনা! অসম্ভব হইল 
কেন? তোমারও বিশ্বংস, আমারও বিশ্বাস; বিশ্বাসই খখন 
উভয় প্রকার উপাদনার ভিত্তিমূল, তখন নিরাকার উপা- 
সনার দোষ কি? 

সাঁকর উপাসক বলিবেন যে, আমার একট অবলম্বন 
আছে, তোমার অবলম্বন কোথায়? কি ম্আশ্র্্য! মৃত্তিকা, 
প্রস্তর, বা কাষ্ঠনির্মিত একটা মুস্তি অবলম্বন হইতে পারে, 
আর এই শ্ুবিশাল হ্ন্দর ত্রহ্গাণ্ড অবলম্বন হইতে পারে না? 
ত্রন্মাণ্ডের অগ্তর্গভ সুন্দর, মনোহর, গান্তীর্যাপূর্ণ প্রতোক 
পদার্থ কি পরমেশ্বরের পুজার অবলম্বন হইতে পারে না? 
মহুষ্যহন্তগঠিত-ূত্তি অবলম্বন হইতে পারে, আর হ্বয়ং পর- 
মেশ্বর নিজ হস্তে যাহা লংগঠন করিয়াছেন, তাহা! অবলম্বন 
হইতে পারে না ?০ 

উপনিষদ বলিতেছেন,_-প্ভূতেষু ভূতেমু বিচিন্ত্য ধীরা?,” 
ধীর ব্যক্তি সকল পদার্থে সেই পরমেশ্বরকে চিন্তা করেন। 


পুর্তলিক] কি অবলম্বন হইতে পারে ? 
সক(র উপাদক বলিতে পারেন যে, যখন উভয় প্রকার 
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উপাসনাতেই*অবলম্বন রহিয়াছে, তখুন নিরাকার উপাসন! 
শ্রেষ্ঠ কিসে? উভয়স্থলহে অবলম্বন আছে সত্য, কিন্তু আবল- 
বনের গ্রভেদ অনেক । অসীম অনন্ত পরমেশ্বরকে নিরবলক্ব- 
ভাবে দতিস্তা করিতে না পারিলে, স্থষ্ট পদার্থের অবলম্বনে 
তাহার উপাসনা! করিতে পার। তিনি অনন্ত ব্রক্মাণ্ডে আছেন, 
আমি উহ1। একেবারে ধারণা করিতে পাৰিব না বলিয্া। পদার্থ 
বিশেষে তাহার মন্তান্থভব করিতে ঘত্ব করিতে পারি । কিন্তু 
আমি মনে মনে বিলক্ষণ বিশ্বাস করি, যে আমার ঈশ্বর অসীম 
বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। সাকার উপাসকগপ "ক সেইরূপ ভাবে 
প্রতিমাতে তাহার সত্তান্থুভব করেন? আত্মার অন্গন্নত অবস্থা 
নিবন্ধন আমি নিরস্তর,। দিবা রঙীনী। বিশ্বকার্ষে। আন্তরে 
বাহিরে) সাহার সপ্তান্ুুভব* করিতে পারিতেছি না। কিন্ত 
তাই বলিয়া আমি কখন মনে ক্রি না যে) যে পদার্থ বা স্থানে 
আমি তাহার শত্ান্ুভব করি, তাহা হইতে তিনি চলিয়া যান। 
সাকার উপাসক কি সেইরূপ মনে করেন বে, ত্বাহার দেবতা 
সর্বব্যাপী বলিয়া গ্রতিমাতে চিরদিন বর্তমান ঠ কখনই গ্রতিম!] 
ছইতে চলিয়া যান না? 

কেন কোন সাকারবাদী বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলেন, 
"আমাদিগকে পৌত্তলিক কেন বল? আদা চি পুতুলের 
পুজা করি £” পণ্ডিত শশধর তর্রচুড়ামণি মহাশয়ও তাহার 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন,-“খিন্দুরা তো কগনই পুতুলকে ঈশ্বর 
বলিয়া পুজা করেন না। পুভুলকে যন্্রশ্বরূপ মনে করিয়। 
তাহাতেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ভাবিয়া ঈশ্বরেরই পুজা করেন।” 

"আভ্যন্তরিক ভাবসংগ্রহও একাগ্রতার ,সাহায্যের নিমি- 
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ত্তেই কেবল প্রতিমার গ্রায়েজন, তদ্বাতীত আর কিছুই নছে।” 

তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের নিদ্ধের সম্বন্ধে এ সকল কথ সত্য 
হইতে পারে, কিন্ত সর্বলাধারণ সাকার উপাসক কি বাক্তবি- 
কই প্রতিমত্তিকে অবলঙ্ছনমাতর মনে করেন? সর্বব্যাপী অনস্ত 
স্বরূপ পরব্রহ্ষকে প্রতিমাতে অধিষ্টিত ভাবিয়া আমাদের 
দেশের কোটি কোটি নরনারী কি তাহার পৃঙ্গা করিয়া থাকেন? 
নিশ্চয়ই সে ভাব নয়। 

দুর্গোত্সব বাঙালীর গ্রাপাঁন ধর্দ্দোৎসব | এই ছুর্গোৎ 
সবের বিষয় আলোচন1 করিয়া দেখুন, উহা! প্রকৃত কথা 
কিনা সব্ধলাধারণ লোকে কিবিশ্বান করে? আন্যাশক্তি 
ভগবী কৈলাসে সংব্দর ধাকেন; ভিন দিনের জন্ত বগ- 
বানী ভক্তের গৃহে আসিরা অধিষ্ঠান করেন। আদ্যাশাক্তি 
যথার্থই কৈলাসে থাকেন, নতুন কৈলাপ পর্বত বিলুপ্ত হইয়া 
যাইত। কিন্তু তিনি কি সত্য গতাই কৈলাগ হইতে বঙ্গ 
ভূমিতে তিন দিনের জন্ত আসন? সভ্য সতাই কোন বার 
দোলায়, কোন বার ঘোড়ার, কোন বার নৌকায় আরোহণ 
করিয়! এদেশে আসেন? (আোহবর্গের মধ্য একজন১-"রেলে 
আসেন না?) না; যে সময়ে উহা কল্িত হইয়াছিল, সে 
পময়ে রেল ছিলনা) নতুবা রেলেও আর্সিতেন। আদাশক্তি 
কেবল তিন দিনের জন্য "আসেন? ভিনি আমার এই বক্ষ- 
স্থলে কি তিনশতপয়ষর্ দিন নিরস্তর বাস করিতেছেন না? 
আমাদের প্রত্যেকের চরণাঙ্গুপি হইতে মস্তকের কেশ পর্যন্ত 
সমগ্র দেহে কি আদ্যাশক্তি ভগবতী এই নুহুর্ধেই প্রাণরূপে 
অরধিষ্ঠান করিতেছেন না? নতুবা! এ শরীর কোথায় থাকিত? 
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আত্মার আজ্মীক্সিপে কি তিনি আত্মার অভাস্তরে অধিবাস করিতে" 
ছেন না? নতুবা আত্মার অন্তিত্ব কেমন করিয়া সম্ভব হইল? 

আদ্যাশক্তি অর্থ কি? যেশক্তি হইতে ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ুত। 
ইংরেক্কত ভাষাঙ উহাকেই 0190 08859 বলে । সেই আদি 
কারণ, সেই মূল শক্তি, প্রত্যেক পরম।খুর অভ্যন্তরে অবস্থিততি 
না! করিলে কি এই ব্রন্ধাণ্ড বিলৌপদশী প্রাপ্ত হয় না? মহষি- 
গ্রণ সেই জন্ত তাহাকে প্প্রাণন্ত প্রাণ” * বলিয়। উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

ভগবতী ভক্তের ভবনে ভিন দিন অবস্থিতি করেন। তার- 
পর তাহাকে বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জন দিগনা। প্রাণের 
পিংহাসরনে চিরদিন শ্রীতিষঠিত রার্খ। আর, বাস্তবিক কি০কহ 
প্রাণের প্রাণকে বিমর্জজন দিতে পারেদ ভূমি ভাহাচক ভাড়াইয়া 
দেও, কিহ্থ তিনি তোমাকে ছাড়েন নাঁ॥ সেই জন্তই তপো- 
নিষ্ঠ মধি উপনিষদে ব্যক্ত করিয়াছেন, “মহাত্রন্ম নিরাকুষ্যাং 
মামাব্রক্ম গিরাকরোদনিরাকরণমস্ত '” বন্ধ আমাকে পরি- 
ত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তীহাকে পরিত্যাগ ন! করি। 
তিনি আম! কর্তৃক সর্বদা অপরিত্যন্ত থাকুন । 





*দগ্রাণদায প্রাণষূত চক্ষুষস্তক্ষুরুত শ্রোতসা শ্রোত্রং মনদোয়ে দনোবিছুত। 
তে নিচিন্যুব্রক্গ পুরাণমগ্রামূ ।” 

তাহারা লিশ্চযরূপে এই পুরাতন শর্বশ্রে্ধ পরবরক্মকে জানেন, খাহারা 
ইহাকে প্রাণের প্রাণ চগ্ষুর চক্ষু, আোত্েরের শ্রোত্র এবং যলের মন বলিয়] 
জাবেন। 
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গ্রাণের প্রিয় তমকে' কেছ বাছিরে রাখিতে ইচ্ছা করে না। 
যাহাকে ভুম প্রাণের সহিত ভাল বাস, তাহার মধ্যে ও 
তোমার মধ্যে আকাশের ব্যবধ।ন কি ভাল লাগে? প্রিয্তম 
প্রাণেশ্বরকে প্রাণের ভিতরে রাখিতে চাই । * সেই জন্য বাহ্‌ 
পুক্গা ভাল বাফি না। প্রতিমা! সংগঠন কর, বাহিরের প্রতিমা 
বছিরেই থাকিবে । যিনি প্প্রাণপা প্রাণং”, তাহাকে প্রাণ- 
মন্দিরে গ্রতিষ্ঠিত করিয়া পৃজ1! করিতে চাই। তিনি প্রাণ) 
প্রাণের আবার প্রতিমা কিঃ তপোনিষ্ট ম্হধি বলিতেছেন, 
“নতস্য প্রতিমা অস্তি।” 


পৌত্লিকত| নি অনন্ত ঈশ্বর পুজা ? 


সাকারবাদীগণ যে পুত্তলিকায় “ঈশ্বরের পুজা করেন,* 
এ কথ শ্বীকার করিতে পারি না। এই যে অকুল সমুদ্ধের 
স্তায় হিন্দু সমাজ, ইহার সর্ব যে পুক্তা 'প্রণালী প্রচলিত, তাহ! 
কি সর্বব্যাপী, অনন্ত পরমেশ্বরের উপাসনা ভিন্ন আর কিছুই 
নহে? প্রতিমা কি যথার্থই সেই পুজার অবলগ্ধন মাত্র? 
চক্ষু কর্ণ থাকিতে কখন একথা স্বীকার করিতে পারি ন।। 

ঘরে ঘরে কি হইতেছে দেখুন। যর্দ অনন্ত পরমেশ্বরেরই 
পা কর! হয়, এবং প্রতিমা কেবল তাহার অবলম্বন মাত্র, 
তবে গ্রতিমুত্তির জঙ্ঠ মান, আহার ও শব্যার বন্দোবস্ত করা 
হয় কেন? মশকের উপদ্রব হইলে গৃহ-বিগ্রহকে মশারি করিয়? 
দেওয়া হর কেন? অনন্ত পক্সমেশ্বরকে মশ1 কাম্ড়াইবে ? 
সাহেব্দ্িগকে বুঝাইক় দেওয়া সহজ যে, আমর! অনন্ত পর- 
মেশ্বরেরই পৃ! রুরি, প্রতিমা অবলম্বন মাত্র । কিন্তু চক্ষু 
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কর্ণবিশিষ্ট দেঁশবাসীগণকে উহা! বুঝাইরার চেষ্টা করা বিড- 
স্বনা মাএ্। জগন্নাথের স্নান যাত্রা কি? ঘড়া ঘড়া জল জগ- 
শ্লাথের মন্তকে ঢালা হয় কেন? আমার বাসস্থানের নিকট- 
বর্তা ্জহেশ গ্রামে স্ুপ্রসিহ্ধ জগন্নাথ দেবের অবস্থা প্রতি 
বৎসর যেরূপ ঘটির থাকে, তাহা সঙ্আ সহস্র লোকের গ্রতা- 
ক্ষেরবিষর়। এই সেদিন ম্লান যাত্রা হইল; স্নানের পরই 
ঠাকুরের ঘোরতর সপ্দি উপস্থিত। বাস্তবিক, এত জল ঢাল! 
হয় যে, তাহাতে শরীর হ্স্থ থাকিবার কথা নয়। সদ্দির 
উপর আবার মাথা ধরা। পাগাগণ জানেন যে, মানুষের 
মাথ। ধরিলে কাপড় বাধিয়া দিলে আরাম বোধ হয়, অতএব 
তার! জগন্নাথের মস্তক কাপড় দিয়া কিয় বাণিয়। দিলেন। 
কেবল ইহাই নহে; ঠাকুরের জর হুইল। জর আরোগ্যের 
জন্ত পাঁচনের ব্যবস্থা) কর] হুইল। অনেক শ্ত্রীলোক পাচনের 
পয়স। দিয়। পুণ্য লাভ করিলেন। গীড়িতাবস্থায় পথ্যের জন্ত 
দেবতাকে খই দেওয়া হইল। ক্রমে তাঁহার নৰ যৌবন হইল । 
স্বচক্ষে দেখিয়াছি, নব যৌবনের সময় জগন্নাথের বড় সৌন্দর্য্য 
হয়। রথের পর ঠাকুর ক্ষুদে মাসির বাটাতে আসেন । সেখানে 
আসিয়। ক্ষুদের বড়া আহার করেন। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের 
অবস্থা এই প্রকারই ঘটিয়া থাকে। এমন কি, মাহেশে 
স্ীক্ষেত্রের অনুরূপ ঘটন1 হইয়া থাকে মাত্র। তারকেশ্বর 
মহাদেব অতি গ্রপিদ্ধ দেবতা । ইনি সিদ্ধি ও গঁজা বিলক্ষণ 
খাইয়া থাকেন। ঠাকুরকে তালের জট! দিয়া আলবোলার 
গজিক1 সাজিয়। দেওয়া হয়। যন আগুন ধরিরা তালের 
জটা পটু পট, করিতে থাকে, তখন ০তক্রগ্রণ বলির 
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উঠেন, ৭ ত্র শুন, ঠাকুর শীভ। টানিতেছেন।” আপনার! 
শুনিলে চমত্কৃত হইবেন যে, কোন গৃহস্থের গৃহে দেব-খিগ্রাই 
গ্রাত্যহ মূল মুত্র ত্যাগ করিতেন। ঠাকুর রজনীযোগে যাহ 
কিছু আহার করিতেন, গ্রাতঃকালে তাহা নির্গত হুইভ। 
চতুঃপার্ন্থ গ্রামবামীগণ উপস্থিত হুয়া গ্রাসাদ বলিয়া উহা! 
ভক্কিপূর্বক আহার করিতেন। উক্ধ প্রনাদের চমতকার 
নাষটি শুনিবেন? উহার নাম *হগ্গ। প্রসাদ।” কেহ মনে 
করিবেন ন যে, আমি বিদ্রুপ করিবার জন্ত এই সকল কথা 
বলিতেছি। বাহার! বলেন যে, সাকার উপাসকগণ পুত্তলি 
কায, “ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ভাবিয়া ঈশ্বরেরই পূজা করেন” 
তাহাদের কথার অসারত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্ত এই বান্তব 
ঘটনাগুলির উল্লেখ করিলাম। 

পৌন্তলিকতা কাহাকে বলে £ কেবল পুতুল পুজা' পৌন্ত- 
লিকত! নহে। পৌত্তলিকতা! শব্দের মুল অর্থ যাহাই কেন হউক 
না, এক্ষণে উহার অর্থ, স্থ পদার্থের বা মনঃকপ্পিত পদাঁ্ের 
উপাসনা । প্রচপিত পৌন্তলিকতার ছুটি গ্রাধান অংশ,-_ পুতুল 
পুজা ও জড়োপাসনা । জড়োপাপনা কিন্ূপে উৎপন্ন হুই- 
যাঁছে, চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহ! সহজেই বুঝিতে পারেন। জড়- 
জগতে যাহা কিছু অত্যন্ত গ্রভাবান্বিত ও হিতকারী, মনুষ্য 
শ্বভাবতঃ তাহাকেই দেবতা বলিয়া বিশ্বাস ও পুজা করি- 
য়াছে। বামু জগতের কত উপকার করে, বংযুর কত 
ক্ষমতা; অতএব উহা দেবতা। জল কত প্রকারে হিত- 
সাধন করিতেছে, জ্বল ভিন্ন মনুষ্যের দিন চলে নাও 
অতএব উহ! দেবতা । অগ্নর কত প্রভাব, সকল পদ্ধার্থকেই 
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ভক্ম করিয়া, দিতে গারে অতএব, উহ! দেবতা। বজ 
বিদ্যুৎ কেমন আশ্চর্য্য পদার্থ! বজ্র নিদেষ মধ্যে প্রানীর 
প্রা বিনাশ করে; গৃছাদি ভগ্ন, বৃক্ষাদি দগ্ধ করিয়া 
ফেলেঞ্খ অতগ্মব উহ)? দেবত1। বটবৃক্ষ কেমন প্রকাণ্ড! 
নিদাঘ তাপে ছায়াদাঁন করিয়া? কত পাণীর উপকার করে; 
অতএব উহা দেবতা । কত আর বলিব! সামান্য পশু পঙ্গী 
হইতে আকাশবিহারী সুর্য, চন্দ্র, তারকা পর্য্যন্ত সকলই 
দেবতা; সকলই মানুষের পূজার পদার্থ ।* জিজ্ঞানা করি, 
র্যা, চন্দ্র গ্রভৃত্তি কি ঈশ্বর পূজার অবলম্বর্ন মাত্র? নিরাকার 
উপাসকের পক্ষে তাহাই বটে) কিন্ত এই যে আমাদের হিন্দু- 
সমাক্জভুক্তি কোটি কোটি নরনারী, ্হারাও কি সেইক্মপ উপা- 
মন। করিয়া থকেন 1 সত্য ক্বয়ংই দেবতা; তিনি কহুপের 


* আদিমকালে ব্রচ্জাণ্ডের প্রায় সকল পদার্ঘই মহযোর নিকট দেবন 
লাভ করিক্ছিল। এঁক্পপ হওয়াই স্বাভাবিক । গগনবিহারিণী, বিশ্ব উল” 
কারিণী, আশ্তর্যা শক্তিধারিণী সৌদাদিনী যে, জড় ভিন্ন আত কিছুই নহে? 
শত শত শতাব্দী পর্যান্ত (বজ্জালের উন্নতি বাতীত কি উহা বুঝিতে পারা 
সম্ভবপর হৃইত্বে পাবে? জগতের পদার্থ ও ঘটনা সকল অশ্চর্য্য শি, জন, 
ও মঙ্গগতাব প্রক'শ করিতেছে । বিজ্ঞানান্ধ মনুষ্য কেন তাহাদিগকে দেবতা 
হলিক্না বিশ্বাস করিবে না? পূর্ববাঙ্গাপা রেলওষে ঘখন প্রথষ চলিম্নাছিল, 
কোননকোন সকালের কৃষকের! দলে দলে আমিয়! রেলগাড়ীকে দেবতা ভাবির! 
ভক্থিপুর্বাক প্রণাম করিয়্াছিল। শিশু যে জন্য ঘড়িকে প্রাণবিশিষ্ট ভাবে, 
জড়লগতে সেই জন্তই দেবতার সি হয়। কেবল জড়ন্গন্ে কেন ? অন্তজ্- 
তেও বেবতা হৃষ্টি হইয়া থাকে । কাধ ও রঠি দেবড1 বলিঘা পুজিত। জ্ঞানের 
কিফিৎ বিকাশ হইলে শধিষ্ঠাত্রী দেবতার উৎপত্তি হই খাকে। আত্যস্ত 


৬১১ 
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পুত্র; তাঁহার নিজেরও পুর কন্তা আছে 1 তিনি রখাঁরোহণে 
আকাশমার্গে ভ্রমণ করেন। ইহাই কি সাধারণ বিশ্বাস নহে ? 
অন্যান্ত জ্যোতিষ মন্বন্ধেও এ প্রকার । তাহারা ঈশ্বরো- 
পাসনার অবলম্বন নহে; তাহার! ম্বয়ংই এক এক €দবত। 
হইয়া প্রতিদিন হিন্দুসমাজে পুজা গ্রহণ করিতেছে । 


অগুণ ঈশ্ববে অবিশ্বাস । 


আপাততঃ পৌত্তলিকভার কণ| ছাড়িয় দিয়া নিরাকার 
উপাসন। বিষয়ে আনব একটি কথ। বলি। আমরা পদার্থের 
গুণ ভিন্ন আর কিছুই জানিতে পারি না। আকৃতি, বিস্তৃতি, 
বেধ, বর্ণ প্রভৃতি গুণ ভিন্ন 'জডের আর কিছুই জানি না। 
সেইন্দপ জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা ভিন্ন মনের আর কিছুই জানি ন!। 
শুণাঁধার পদার্থকে আমর] জানিন্ছে পারি না। সাকারকে 
জানি গুণদাঁরা, নিরাকারকেও আনি গুণদ্বারা। আসল 
চৈতন্তকেও জানি না, আসল জড় যদি কিছু থাকে, তাহাকে ও 
জানি না। পরষেশখ্বরকে৪ সেইন্ধপ তাহার গুণদ্বারা জানি। 
গুণাভীভ ঈশ্বরের উপাঁদনা করিতে পারি না। আমরা জ্ঞান, 





ক্ষমতাশালী বা অন্য উপকারী মনুষ্যুও দেবত] বজিয়) পুজিত হন । রাঁহ। 
বু) বৃদ্ধ; চৈতনা, ধিগ্ডধুট প্রভৃতি এইব্সপে দেবতা হইক়াছেল। একই 
ষূল হইতে জড়োপসনা ও অধতারবাদ উৎপন্ন হইয়াছে । জর এক ্রকার 
পৌত্তলিকতা আছে । পণ্ডিতের! কললা বলে ঘে সকল দেব মুর্তির রূপক 
শৃষি করিয়াছেন, অজ্ঞান লোকে ভাহাকেই দত্য ভাবিয়া পুজা করিতেছে। 
ক্ষারলী, জগস্ধাত্ী, প্রভৃতি তদ্কোক্ক যুক্তির এইরপে হি হইক্লাছে'। 

4 শনি, ধম, কর্ণ ও মনু বৃষ্যের পুত । যযুনালদী সুর্যের কন্তা ! 
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শক্তি, মঙলভাব প্রস্তৃতি সণবিশিই্*ঈশ্বরেরই পূজা করি 
থাকি । সাকার ও নিরাকার উভয় প্রকার পদার্থেই বখন 
আমাদের গুণগ্রহণের ক্ষমতা রহিয়াছে, তখন নিরাঁকারের 
ভপাসক্। হইবে নাকেন? 

কিন্ত এস্বলে কেহ বলিতে পারেন 2-পরমেশ্বরে জ্ঞান, 
দয়), শক্তি গ্রভৃতি গুণ আক্োপ করা যুক্ষি-বিরদ্ধ। তর্ক" 
চুড়ামণি মহাশয় ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন | তবে তুমি 
কেমন করিয়া পরমেশ্থরকে জ্ঞানময়, দয়াময়ঃ বা শক্ষিময়, 
মনে করিয়া তাহার পুজা করিলে ?* জ্ঞান, দয়! প্রভৃতি গুণ 
ঈশ্বরে আরোপ করিলে কি দোষ হয়, একটি একটি করিয়া 
বিচার করিয়। দেখু যাউক। দয়াময় বলিলে কি দোষ হয়? 
ভর্কচুড়ামণি বলিতেছেন,ঈশ্বরকে কেমন করিয়াই বা 
দয়াময় বলিব? অস্ভের দুঃখে সহান্ৃভূতি হইলে। অর্থযৎ অন্তের 
ছুঃখ নিজের দুঃখ বলিয়া অনুভব করিলে, তবে সেই ছুঃখ 
মোচনের নিমিত্ত যে জায়বীয় ক্তিদ্া (70925998 8০$100) হয় 
তাহাকে আমরা দয় বলিয়া বুঝ । ছুঃখই দয়ার মুল। 
বাহাতে দুঃখ ও মায়বীয় ক্রিয়া উভয়ই সম্ভবে ন!, তাহাকে 
দয়াময় বলিতে পাৰি না” 

দয়! কি? দয় শারীরিক পদার্থ না মানসিক পদার্থ? 
সকলেই বলিবেন ফে, দয়া মনের অবস্থা বিশেষ । তবে দয়াকে 
স্সায়বীয় ক্রিয়। বলা সন্ত হয় না। শারারতত্ববিৎ পঞ্ডিতের। 
বলেন যে, মনুষ্যের মনে দয়, প্রেম, স্বণাঃ লজ্জা! গ্রভৃতি 
বে কোন ভাব উত্তেজিত হউক না কেন, তাচার সঙ্গে 
সঙ্গে এক প্রকার স্নায়বীয় ক্রিয়া হইয়। থাকে। কিন্ত 
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তাই বলিয়।- স্গায়বী *ক্রিয়াই দয়া নহে।* দয়া, প্রেম 
ত্বণ!, লজ্জা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন, এমন কি, পরস্পর বিপরীত 
ভাব নিচয়। সকলেই এক গ্ায়বীয় ক্রিয়া হইতে পায়ে 
না। গ্গারবীক ক্রিয়। ও দয়] যখন এক পদার্থ নে; দন 
যখন একটি আধ্যাম্মিক অবস্থা) শারীরিক অবস্থা নহে, তথন 
পরমেশ্বরের দয়াগুণ সম্ভব হইবে না কেন? আর একটি কথা 
এই যে, মানবের মনে যখন দয়াবৃত্তি উত্তেজিত হয়, তথন 
সেই সঙ্গে সর্গে এক গ্রকার ছঃখালুভূতি হইয়! থাকে; আ্মন্তের 
ছুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয্ন। অনুন্ব না কৰিলে দয়া হয় ন1। 
পরমেশ্বরের পক্ষে ছঃখ সম্ভব নহে; তবে তাহাতে কেমন 
করিয়া দয়াময় বলিব? 

এই কথাটির পরিক্ষার মীমাংসা! করিতে হইলে দয়ার লক্ষণ 
কর! আবশ্তক। দয়! কি? অন্তের ছুঃখ দূর করিবার 
নিঃস্বার্থ ইচ্ছাই দয়! । সানুষের পক্ষে ইহা সত্য বটে যে, 
মানুষ যখন অন্তের গ্রাতি দয়াবান হয়, তখন. তাহার হৃদয়ে 
এক প্রকার ক্লেশানুভৃতি হইতে থাকে। অন্তে ষে কষ্ট পাই- 
তেছে, তাহা যেন নিজের বলিয়! বোধ হইতে থাকে; কিন্তু 
বিশ্বজষ্টা/ পরমেশ্বরের পক্ষেও কি তাহাই হইবে? দেখুন 
দেখ, তর্কচুড়ামণির কথাটা কিরূপ দীড়াইল। ছুংখাম্থভূতি 
ভিন্ন মাচুষ দয়! কাঁরতে পারে না, মানুষের পক্ষে যাহা সপ্তব, 


সদস্ি 





ক্ষ দেতারের তাবে হ্বিশেষতাবে অঙ্গুলি সর্ধচালপ কঠিলে নানা প্রকার শুর 
ও রাঁপিনী উৎপন্ন হয়। তাই বজিয়| তারের সঞ্চালনকে সুর ও রাগ রাগিণী 
বল! উচিত নহে। 
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পরমেশ্বরের 'পক্ষে তাহাই সম্ভব, মান্ুষযাহ! পাঠের না, অনন্ত 
পরমেশ্বরও তাহা পারেন না!!! এন্ধপ কথা বলা কি 
দৃষ্টতা নয় ? 

তর্কচড়ামণির মতে, পরশ্েরকে জ্ঞানময়, কি ইচ্ছায়, 
কিন্বা প্রভু বলাও যুক্তি-বিরুদ্ধ। ইচ্ছা সম্বন্ধে তিনি বলিতে- 
ছেন।পপআমাদের শরীরে যে সকল ক্রিয়া সংসাপিত হয়, 
তাহাদের গ্রাথম স্ফুষ্ডিকেই উচ্ছা বলিয়া বুঝি । স্থতরাং ইচ্ছা 
বলিলেই মন্তিকষ, স্নায়ু ও পেশীর অস্তিত্ব থাকা চাই। কিন্তু 
ঈশ্বরের মন্তক্ষ, স্নায়ুমণ্পী বা পেশী কিছুরই কল্পনা করিতে 
পারি নাও তবে কেমন করিয়া বপ্পিন ঈশ্বর ইচ্ছাময় ? জ্ঞান- 
ময় বলিহভেও শী ্লাপভি 3--"জ্ঞানও তত আমাদের আয়ু ও 
মস্তিষ্সাপেক্ষ ক্রিয়া-বিশেষ |” প্রস্তু বলিতে আপনি ১ 
*গ্রভু বলিডেও জাঙাদের পার্থিব ভাবই দমনে আদে। যিনি 
দ্রশজন বা বিশজন বা ততোধিক লোকের উপর আপন ইচ্ছ! 
প্রয়োগ করেন, গ্রভূ বলিলে আমরা ভাহাকেই বুকি। সুতরাং 
তাহার মধ্যে ও সন্তিষ্ক ও সাধুর ক্রয়ার ভাব নিহিত থাকিল। 
তবে কি প্রকারে ঈশ্বরকে প্রভু বলিব ?” 

ইচ্ছা ও জ্ঞান শারীরক পদার্থ না মানসিক পদার্থ? 
সকলেই বপিবেন, মানাসক পদ্ার্থ। ইচ্ছা ও জ্ঞানাক্রয়া মান- 
দিক জিয়া মাত্র। তবে এ কণ।! সত্য যে, ইচ্ছা ও জ্ঞান ক্রয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে এক গ্রকাপ গ্নায়বীয় ক্রিয়া হইয়া থাকে। 
তর্কচূড়ামণির যুক্তি এই যে, মান্থষের পক্ষে যখন শারারিক 
ক্রিয়। ব্যতীত ইচ্ছা ও জ্ঞানক্রিয়া হয় ন।, তখন পরমেশ্বরের 
গক্ষেও শারীরিক ক্রিয়। ব্যতীত কেমন করিরণ ইচ্ছা ও জ্ঞান- 
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ক্রিয়। সম্তব হইবে ব্বীমি তোমাকে বলিলাম যে, হলধর 
খোঁড়া, ছুই বগলে লাঠি দিয়! চলে, তুমিও কেন সেইরূপ 
চলনা? তুমি বললে হলধর লাঠির সাহাধ্য ব্যতীত চলিতে 
অক্ষম, সুতরাং তাহার পক্ষে লাঠি একান্ত আব্গ্তক॥ কিন্ত 
আমিসে প্রকার অক্ষম নতি, আমি কেন লাঠি ব্যবহার 
করিব? আমি বলিলাম, মেকি! হলধর মানুষ, তুমিও, 
মানুষ, হলধরের গতিক্রিয়া, তোমারও গতিক্রিয়া; অতএব 
তাহার পক্ষে যন লাঠি আবশ্যক, তোমার পক্ষেও কেন 
হইবেনা। 


এ যুক্তিটি যেমন, তর্কচুডামণিব যুপ্কও সেইরূপ । মানুষ 
ইচ্ছ| ওজ্জানবিশিই, পরমেশ্বরও ইচ্ছা ও জ্ানবিশিষ্ট ; মানু 
যেব পক্ষে ইচ্ছা ও জ্ঞানক্র্িয়) পরমেশ্বরের পক্ষেও ইচ্ছ। ও 
জ্ঞানক্রিয়; কিন্তু মানুষ যধন আয়বীয় ক্রিয়া ব্যতীত ইচ্ছা ও 
জ্ঞান ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে না, তখন পরমেশ্বরও অবশ্ত 
পারেন না। এস্কলে আমরা তর্কচুড়াসণিকে বলিতে পাস্ধি 
বে, মানুষ শুর, পরিমিত, অঙ্ম 3 সুতরাং মানুষ উপায় অব- 
লম্বন ব্যতীত কিছু করিতে পারে না। আস্মা বর্তষান অবস্থার 
মন্তিষ্কাদির সাহাধ্য ব্যঠখত কার্ধা করিভে পারে না। 
কিন্ধ পরিমিত ছুন্বল মানুষ পাপে না ৭লিয়া, অনস্তশক্কিমান্‌। 
গরমেশ্বরও পারেন নাঃ হলধব খোঁড়া, পাঠির সাহাধ্য ব্যতীত 
চলিতে পারে না বলিয়া আম সুস্থপদ সত্বেও পারিব ন1? 
মানুষ পরিমিত, দেশকালে বদ্ধ জীব, তাহার জ্ঞান ধুদ্ধি সকলই 
দেশকালে বদ্ধ, সুতরাং তাহার পক্ষে শারীরিক উপায় গ্রহণ 
সম্ভব ;কিন্ত বিনি অনন্ত, অপর, দেশকালের অভীত, তাহার 
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পক্ষে কেমন" করিয়া মন্তিকাদি শারীরিক উপার সম্ভব 
হইবে? 

তর্কচুড়ামণির মতে ঈশ্বরকে শক্তিমান্‌ বলাও যুদ্কি-বিরুদ্ধ 
তিনি বর্লীতেছেন,_শক্তিময়ই ব1| বলিতে পারি কই? শক্কি 
বলিলেও ত আদর! তড়িৎ; তাপ, ত্তনুপ (01109050 ) 'আক- 
রণ প্রভৃতি বুঝি। তাহাই ব। কি প্রকারে ঈশ্বরে সমাবেশিত 
কর! যায়?” কে বলিল যে, শক্কি বললে তড়িৎ, তাপ, ও 
তনুপ (17788296800) বুঝায়? শক্তি কি? শক্তিকি পদার্থ, 
না পদার্থের গুণ? শক্তি পদার্থ নহে ; পদার্থের গুণমাত্র। 
আমার এই তস্ত কি শক্তি? না; এই হস্ত যেকার্যয করে, 
তাহাই কি শক্ষি? »না) তবে শক্তি কোথায় ? হস্তের কার্া- 
কারিতাকেই শি বলে। শক্কির প্রতিশব্ ক্ষমত।1 পদাঁ- 
এথেঁর শক্চি বাক্ষমতা একই কথী। তাড়িত ও 20792079ট 
এক প্রকার শুঙ্মা পদার্থ; সুতরাং নিজেই শক্তি ভইন্তে পারে 
না। তবে এমন বলাই উচিত যে, ভাড়িত ও 272010865 
এর শক্তি আছে। শক্তি বলিলে যখন কার্যকারিতা ব 
ক্ষমতা বুঝায়-__শক্তি যখন পদার্থের গুণমাজঃ নিজে স্ুল বা 
শৃঙ্গ কোন পদার্থ নহে, তখন পরসেশরকে ফেন শক্কিময় বলা 
যাইবে না বাস্তবিক শক্তি নিরাকার "ও ইন্দ্রিয়াীত 
পদার্থ। পরমেশ্বরকে শক্তিময় বলিলে, এরূপ কখন বুঝিতে 
হয় না যে, পরমেশ্বরের ভিতরে তাড়িত ও 108877905 
রচিয়াছে। * 


* গ্রষেশবরের চৈতস্য স্বীকার করিতেও তর্কচ্ডামণপির আপত্তি। তিমি 
চৈগস্ভের থে লক্ষণা করিঘাছেল, তাহা অতি উ্গন্যান্ত। চুড়াষণি বলিতে. 
ছেন,-পটৈতস্ত কি? হাহার সহিত সম্বন্ধ থাকাতে আমার ইজি ও মন 


১২৮ ধর্দ-জিজ্ঞানা | 


ছেোের নাস্তিকতা | 

এখন, একটি গুরুতর প্রশ্ন উঠিতেছে। যদ্দি পরমেশ্বঙ্গে 
জ্ঞান, শক্তি, দয়া, প্রতৃত্ব প্রভৃতি গুণ আরোপ কর! যুক্তি-বিরুদ্ধ 
হইল, তবে গ্রাতিমাতে অথবা প্রতিমায় আবিভূতি £দবন্থাক্গ 
সেই সকল গুণ কেমন করিয়। আরোপ্র করা হইবে? আর, 
ও সকল গুণ আরোপ কর] ব্যতীত দেবপুজা কেমন করিয়। 
সম্পন্ন হইবে? আসলে যাহা নাই, নকলে তাহা! কেমন 
করিয়া থাকিবে? যাহার খাদা নাক, তাহার ফটোগ্রাখে 
কি দিবা টিকোল নাক হয়? তর্কচুড়ামশি সাকার উপাসনা 
সমর্থন করিতে গিয়া তাহার সর্ধ্ণাশ করিতেছেন। উগন্তাস- 
কথিত কালিদাসের ভার, তর্কচূড়ামণি এষ ডালে দ্বাড়াইয়! 
আছেন, সেই ডালই কারট্টিতেছেন। চুডামণি বলিতেছেন, 
“বাস্তবিক তাহাতে ইচ্ছাময়, দকাময়, শর্কিম্য়। উত্ভতাপময়। 
তেজোময়, বিশুদ্ধ, নির্মল বলাও যা,_-খআর বৃক্ষময়, কার্ঠময়ঃ 
শিলামর়, মু'ন্তকাময়ঃ খড়ময় বলাও তাই । কেন না, ইচ্ছা, 
জ্ঞান, বৃক্ষ) শিলা, সকলইত ঈশ্বরের স্বব্ূপ হইতে অনেক 
দুরে অবস্থিত ।” দয়াময়, হচ্ছাময়, শক্রময়, প্রভৃতি না বলিতে 
পারিলে ব্রন্দোপাসনা যেমন অসম্ভব হয়, প্রতিমা পুগাও 
সেইঙ্গপ অসন্তব হয়। সাকার ও নিরাকার উভয় প্রকার 








প্রভৃতি অন্ত ;করণ, কা্ঠলোষ্ট্াদির হ্যাঁ অন্ধ নহে, জড় নহে, ক্াহারই 
নাম চৈহস্।” এস্লে অন্ধ ও জড় শব্দের অর্থ, উচতন্যবিহীন | অত্ব- 
এষ সমগ্র বাকাটা কিরেপ হইজঃ দেখুন ;--বাছার সহিত সন্বন্ক থাকাতে 
খয়ার ইন্দ্িক্প ও যন প্রস্থৃতি অন্তঃকরণ কাষ$লোষ্টাদির ন্যায় ₹১ভন্য- 


বিহীন লে, ভাহারই লাম চৈতন্থ |] 
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উপাসনাই মারা যায়। যদ্দি তোমার+শক্রর ছুটি চক্ষু অন্ধ 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে, তোমারও ছুটি চক্ষু যায়, তাহাতে কি সন্ত 
আছ? 

কেহ বলিতে পারেন যে, পরমেশ্বরের দয়া, প্রেম, ইচ্ছ! 
গ্রভৃতি আছে, কিন্তু মানুষের সভায় নহে। ইহা নিতান্ত অযুক্ত 
কথা । লক্ষণের ভিন্নতায। পদার্থের ভিন্নতা হয়) এক 
লক্ষশাক্রাত্ত হইলেই এক প্রকার পদার্থ হয়; ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত 
হইলেই ভিন্ন পদ্দার্থ হয়। বৃক্ষ পর্বত নয়, পর্বত বৃক্ষ নয়) 
মৃত্তিকাজল নয়, জল মৃত্তিকা নয়) হন্তাঁ পিপীলিকা নয়, 
পিপীলিক। হস্তী নর কেন? যেহেতু এই সকল বিভিন্ন 
লক্ষণাত্রানত। আমাদের দয়া, ছ্গেম, ইচ্ছ! গ্রাভৃতিতে যে 
সকল লক্ষণ মাছে, দেই সকণ্জ লক্ষণ যদি শ্রশিক গুণ সমূহে 
কিছুই ন! থাকে, তাহা হইলে এ সকলকে দয়!, প্রেম ব। 
ইচ্ছ। কেমন করিয়া বলিব? ছুই হাত নাই, ছুই পা নাই, 
"ছুই পায়ের উপর ভর দিয়! দীড়ায়” না, ছুই চক্ষু নাই, ছুই 
কর্ণ নাই, উপর দিকে মাথ! নাই, জ্ঞান নাই, বুদ্ধ নাই, বাকৃ- 
শক্ত নাই, অপচ উহা! মনুষ্য ; আকার ক্ষুদ্র, বড় বড় কর্ণ নাই, 
চারি পা নাই, দন্ত নাই, শুওড নাই, ছোট ছোট দুটা চক্ষু নাই, 
অথচ উহ! হস্তী; ইহাও যেমন কথা, আর ঞ্মামরা বাহাকে 
দয়া, প্রেম, বা ইচ্ছা বলি, তাহার কোন লক্ষণাক্রান্ত না হই- 
লে পরমেম্বরে বাহা আছে, তাহ। দয়া, প্রেম, বা ইচ্ছাঁ,ইহাও 
তেমনি কথা । * বান্তবিক কথা এক) পরমেশ্বরের দয়া, প্রেম 





€ তর্ফচূড়ামণি বলিষাছেন,“আমরা এই মাত্র ভ্রলিতেছি ষে। ইচ্ছা 
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প্রভৃতি অনস্ত;) আমাদের দয়া, প্রেম প্রভৃতি পরিমিত; 
হুতরাং পরিষাঁণে কেবল ভিন্ন, প্রকারে ভিন্ন নহে। ুতরাং 
ভিন্ন পদার্থও নহে। 

তর্কচূড়ামণি বলেন জ্ঞান, দয়া গ্রত্থতি শকলই মানবীয় 
ভাব । সুতরাং ত্র সকলগুণ ঈশ্বরে আরোপ করা উচিত 
নহে । কিন্তু মানবী ভাব বা পার্থিব ভাব ব্যতীত অন্ত কোন 
ভাব কি মামরা কল্পনাভেও গ্রহণ করিতে পারি? আমাতে 
যাহা আদবে নাই, আমি তাহা কোনক্রমেই বুঝিতে বা 
তাবিতে পার না। মানবীর বা পার্থৰ ভাৰ ব্যতীত অন্ত 
ভাবের সহিত আমাদের কোন সম্পর্কইস্থাকিতে পারে না। 
উহা৷ সম্পূর্ণক্ূপে আমাদের মনের সীমার বাহিরে অবস্থিতি 
করে। মানবীয় ভাব ব্যতীত অন্ঠ ভাব গ্রহণ করা মানবের 
পক্ষে অসাধা। জ্ঞান, দয়া প্রভৃত্তিকে মানবীয় খুপ ভাবিয়া 
পরমেশ্বরে আরেপ করিতে অন্বীকার করিলে, পরমেশ্বরের 


বলিলে যাহা বুঝি, ঈশ্বরে যাহা আছে, তাহা ইহা নছে 1? জ্ঞান বলিলে 
আমর] যাহ! বুঝি, তাহা জ্বরে যাহ! আছে, তাহা হইতে ভিন্ন । দয়া বলিলে 
ঘযেভাব আসাদের মনে উদয় হয়, ঈশ্বরে যাহ! আছে, তাহার দয়া নামে 
আ্মভিহছিত হইতে পাবে না। আমাদের অভিমত শক্তিও, ঈশরে খাহা। আছে, 
তাহার অন্ত! আমরা পার্থিব দৃষ্টান্ত হইতেই এ সমস্ত সংজ্ঞা! ঈশ্বরকে দিক 
থাকি ।” এ ভত্বানক কথা! ঘদিকিছুই থাকিল না, তবে কি বলিয়া উাহকে 
ভাবিব, কি বলিঘা তাহার পুজা করিব? তর্বচুড়ামণি কি সকল ধর্মের যুলে 
কুঠীবাধাত করিতে চান % 
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পূজা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গতিনাপুজাও উঠিককা 
যায়। * 

বিলাতের অজ্ঞেয়তাবাদীরা  (2193608) বিশ্বকারণের 
শক্তি শ্বীক্ষার করেন। হার্ব।ট স্পেন্সার তাহাকে ৭1008০৮6708 
৮০৩ বলেন। কিন্তু হিন্দু-পর্শ্ম প্রচারক শক্তি পর্যন্ত অস্বীকার 
করিতেছেন । শক্তি পর্য্যন্ত গেলে থাকিল কি? নাস্তিকত? 
ভিন্ন আর কি থাকিতে পারে? হিন্দুধর্মের নামে নাস্তিকত। 
গ্রচার হইতেছে, ভয়ানক কথা ! শ্রবণ কর, হিন্দুধর্ম 
চীৎকার করিয়! বলিতেছেন, প্রক্ষা কর, রক্ষা কর? নাস্তিক" 
তার গ্রাস হইতে আমাকে বক্ষ! কর। আমি অনেক বিপদে 
বিপর, “তাহার উপর এআর আমাকে নাস্তিকতা রাক্ষসীর গ্রাসে 
ফেলিয়া বিনষ্ট করিও না1* “ইং রাজীন্তে একটী কথ! আছে, 
গিওছ৮৪ 209 90 চা [10003 এক্ষণে পুনকখানকারী 
মহাশয়দের সম্বন্ধে হিন্দু ধর্ম বলিতে পারেন, 80৮9 7009 [005 
20 0101008% 





* তর্কচুড়ামণি যে সুক্ষমসেতৃত কথা বলিাছেন, উহ কল্পিত সেতু সাত্র। 
তিনি বলিয্লাছেন,--ঈশ্বরের স্বনূপ বু্সিতে গেলে, এক ফ্ুক্গীর্ন অতি সুক্ষ্মসেতু 
উত্তীর্ হইয়া যাইতে হইবে। অর্থাৎ তাহার প্রকৃত মন না বুঝিলে নাস্থি- 
কত্ের আশঙ্ষ! মাছে; আর সে কথার গুরুত্ব অতি লঘু বলয়! প্রতীয়মান 
হইবে ।” তর্বচুড়ামণির যুক্তির অবহটভাবী ফল নাস্তিকত। | যদি সুঙ্ষরসেতূ 
দেখাইয়া না দিবেন, তবে লৌককে এমন শর্ট স্থানে আনিম্লা ফেলিলেন্‌ 
কেন? ঘদি উপকার করিতে পাঁঠিখেন নাঃ তবে বৃথা অনিষ্ট করিবার প্রশ্ন 
জনছিলকি? 
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মহাকবি মাঁইকেন্চ মধুক্দনের একখানি প্রহসন পুস্তকে 
আছে যে, একজন “বৈরাগী কুড়াঙ্জালি হন্ডে লইয়! হরিনাম 
করিতে করিতে ক্ষলিকাভাঁর রাস্ত| দিয়! বাইতেছে, এমন 
সময় এক সার্জন সাহেব আসিয়! তাহার কুড়াঙ্জালি কাড়ি! 
নিঅ হস্তে লই বলিতে লাগিল,”বাপ্রে পাপ্‌, হাম বড়া হি, 
হুয়।( রাচে কিসে, রাতে কিস্ডে ।” হিন্দধর্খ্ের পুনকুখান 
কারীগণ প্রতিপন্ন কবিতেছেন, পরমেশ্বরকে দয়াময় বল! 
যুক্তি-বিকদ্ধ, বানর মন্ুযোর পূর্বপুরুষ, গোপনে নিষিদ্ধ খাদ্য 
গ্রহণ করিলে কোন ধোষ নাই, ইহা দেখিলে মাইকেলের 
সার্জনকেই মনে পড়ে। এই প্রাঢে কিস্ডে” হিন্দ অভি 
অপূর্ব পদার্থ বটে! 

আপনারা তিতুমিরের লড়ায়ের কথা গুনিয়াছেন। 
চাচার ইংরেজের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়1, প্রাণভয়ে দাড়ি 
কামাইয়া, সব হিন্দু সাজিলেন। যাদ কাহাকেও সন্দেহ ক্রমে 
সুমলমান বলিয়া ধর] হইত, অমনি তিনি আপনার হিন্দুত্ব 
বজায় রাখিলার জন্ত বলিয়া উঠিতেন,--মআল্ার কিরে মুই 
ইযাছ।” সরলবিশ্বাসী পৌভ্লিকগণ লামার শ্রদ্ধার পাত্র। 
কিন্তু সান্জকাল “আল্লার কিরে মুই ই্যাতুর” দল অনেক। 

ব্রহ্ধোপাসনীর বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি এই যে” 
আমর! পরিমিত, পরমেশ্বর অনন্ত; গরিমিভ হইয়া অনস্তের 
ভাব কেমন করিয়া গ্রহণ করিব তর্কচুড়ামপি, বলিতেছেন, 
“ঈশ্বর ব্যাপক, ও অনন্ত, তাহ সত্য ;--কিস্তু আমি যখন 
সীমাবদ্ধ, তখন 'আমাকর্তৃক্ণ কখনই সেই অসীম ভাব গৃহীত 
হইতে পারে ন1 
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মানুষ কি অনন্থকে জানিতে পারে? অনন্তকে জানি, 
এমন নহে ; জানি না এমন9 নহে ।* অনন্তকে জানা খায় 
না, বপিলে কি বুষার ? অনন্তকে জানি । যে বিষয় আমার 
নিকট স্এপূর্ণ অক্তাত, তাহা জানা যায়, কি, নাবায় এ দুয়ের 
কিছুই জানি না; কিন্ত যাহার সম্বন্ধে বগিতে পারি ঘে, 
উহাকে জানা যায় না, তাহার বিষয়ে অবস্তা কিছু জানিও 
নতুবা কেমন করিয়া জানিলাম যে, উহাকে জানাধায় না? 
যদি অনন্তের কিছুই না জাঁনিতীম, তাহ! হইলে বলিতাম 
ফে। অনস্তকে জানা যায়, কি না যায়, এ ছুরের কিছুই জানি 
মা। কিন্ত যখন বলিতেছি যে, অনস্তকে জান যায় নাঃ 
তখন ইহা” অবস্তয ্বীকার করিতে "হইবে যে, অনস্তের স্বরূপ 
আমার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত হইলে 
আমি কেমন করিয়া জানিল।ম যে; অনস্তকে জান! ঘাঁর না £ 

আর একটি কথ।। পরিমিতকে জানিলেই অনস্তকে 
জানা হয়। দীর্ঘ অর্থকি? তুম্বনয়; হুস্বঅর্থকি? দীর্ঘ 
নয়। স্ুলঅর্থকি? শ্ক্ষনয়; সুক্সঅর্থকি? স্কুলনয়ঃ 





পাপা 


* উপনিষদ বলিতেছেন 7 

শনাহং মন্যে সুঘেদিতি নো নবেদেতি বেদ চ। 

যোন স্ুছেদ তদ্েদ নে! নবেদেতি বেদচ ॥ 

আসি ব্রঙ্গকে সুন্দরন্ধপে জানিয়াছি, শ্রমন ফলে করিন]। আসিব্রক্মকে 
যেনা জানি, এমনও লহে, জাশি যে এমনও নহে। আতমিত্রদ্ষকে যেন] 
জানি এমনও নছে, জানি যে এমল নহে; এই খাক্যের মর্শী, হিনি আমান 
দের মধ্যে জানেন, তিনি তাহাকে জানেন। 


১২ 
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ভাল অর্থকি? মন্দময়; মন্দঅর্থকি? ভালনয়। এই 
সকল স্থলে একটার জ্ঞানের সঙ্গে আর একটীর জ্ঞান জড়িত 
রহিয়াছে । ইংরাজী দর্শনে ইহাকে 0০-:০12৮59 11689 বলে। 
সেইরূগ, পরিমিত অর্থকি? অনন্ত নয়। এই খোলাসট। 
গরিমিত পদার্থ। উচ্ভার অর্থ কি? না,ইহা অসীম ব£ 
অনন্ত পদার্থ নহে। পরিমিতকে জানিলেই অনস্তকে জান 
হয়? 

অনস্তকে জানি এমন নহে, জানি না এমনও নহে 
মনের গ্রশস্ততা যত বৃদ্ধি হয়; জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার যত 
উন্নতি হয়, ততই মনুষ্য সেই অনস্তদেবকে ক্রমশঃ অধিকতর 
জানিয়! কৃতার্থ হইতে থাকে। তর্কচুড়ামণি ছুইজল গাঁজা- 
খোরের গল্প করিয়। বুঝ[ইয়াছেন যে, কাহারও টিক! ধরিবে 
মা। কাহীরও টিকা ধরিবে নী? কি ভয্লানক কথা] আছি 
বলি সকলেরই টিকা ধরিবে। ভয় নাই, ভাবনা নাই! 
অনন্তের প্রর্নীপ নদীর পরপারে নাই। মানুষ! অনস্তের 
প্রদীপ তোমার অন্তরের অন্তরে জলিতেছে! 

তর্কটুড়ামণি বলিতেছেন,“মন্গুষ্য কুপে ভূবিয়া এক পেট 
মাত্র জল গ্রহণ করিতে পারে; পুক্ষরিশ্বীতে ভূবিলেগ্ড এক 
পেট, নদীতে ভুূবিলেও এক ০পট, হৃদে ভুবিলেও এক পেট, 
সেই গ্র্ছাওড, বিস্তীর্ণ সাগরে ডুবিলেও সেই এক পেট,-ন্ছুই 
পেট জল বা এক গেটের অভিরিন্ত এক বিন্দু জলও কেছ 





*. ইংরাজী শব্দে বলিতে গেলে, আমরা অনস্তকে 7700:9909 করিতে 
পারি, কিন্ত ০০020098600 করিতে পারি না। 


সাকার ও নিরাকার উপাপনা। ১৩ 


গ্রহণ করিতে পারিবে না” কথাট]ুর তাৎপর্য; এই যে, 
পরিমিত প্রতিমুদ্তির পূজা ছাড়িয়া অনন্ত প্রমেশ্বরের উপা- 
মন1 করিলে অধিক ফল গাইবার সম্ভাবনা নাই। 

একটা উপধাতেই আমর। ভুলিতে গারি না। শরীরের 
যেমন পেট আছে। আস্মার পেহরূপ পেট কি? আত্মার 
পেট, জ্ঞান ও ভাব। পুরোহিত ঠাকুব আসিয়। শিক্ষিত 
যুবাকে বলিলেন,পক্র্যাদেবকে প্রণাম কর।” বল, “জবা- 
কুন্থমসন্কাশং কাশ্তপেয়ং মহাছ্যন্তিং ধরবাস্তারিং সর্ধপাপদ্ব 
প্রথতোশ্মি দিবাকরং+। শিক্ষিত যুব! বলিলেন," কি? 
কুর্যা কি দেবতা? বিজ্ঞান ধলিতেছে, সুর্বা জড় পদার্থ । 
কুর্ধ্য কিকি মূল পদার্থে গঠিত হইয়াছে, (09500908102 ০ 
£0৪ ডি) বৈজ্ঞানিকেরা এক্ষণে তাহারই অনুসন্ধান করিতে- 
ছেন।” আল কাল যুনকগণ এসকল বিষয়ে পুরোহিত 
ঠাকুরের কথ! শুনে না। কালেজের বিজ্ঞান অধ্যাপকের কথ! 
গুনে । 1৮0১৩21086৮ তাহার বক্জতায় কি বলেন, তাহাই 
ভক্তি পূর্বক শুলে। বিজ্ঞানের কথা কলের উপর মান্তা। 
বিজ্ঞান আনিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন যে, বিশেষ পরিমাণ 
নাইটজিন ও বিশেষ পরিমাণ অন্সিজিন একত্রিত হইয়। বায়ুর 
উৎপত্তি হইতেছে ; অমনি পবনদৈব্‌ চম্পট শ্দিলেন। বিজ্ঞান 
আমির প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন বে, বিশেষ পরিমাণ হাইস্ু- 
লিন ও বিশেষ পরিমাণ আক্মজিন একত্রিত হইয়] জলের স্য্টি 
করিতেছে । অমনি বরুণদেব প্রস্থান করিলেম। তেত্রিশ 
কোটি দেবতা অন্ধকারেই থাকিতে ভাল বাসেন। যেখানে 
বিজ্ঞানের আলোক বিধীর্ণ হয়, সেখান হইতেই তঙক্ষণ(ৎ 


১৩৬ ধর্ম-জিজঞানা | 


সরিয়া পড়েন। আমাদের দেশের প্রচলিত ধর্ম বলিতেছে,.৮ 
“ম্ুর্য্য, চন্দ্র, গ্রাহগণঃ বায়ু, জল, অগ্নি প্রস্ৃতি গ্রাকৃতিক পদা- 
থকে দেবতা বলি:। পুজা কর।” মাঙ্জিত জ্ঞানকি একথাস্স 
সায় দিতে পারে ? প্রচলিত ধন্ম কোন কোন ধুক্ষলতা,, কোন 
কোন পশুপক্ষীকে পধ্যন্ত দেবতা ভাবিয়া তাহাদের পুজ! 
করিতে উপদেশ করে। মার্জিত জ্ঞানকি সে উপদেশ গ্রহণ 
করিতে কখন গ্রস্তত ভইতে পারে? জ্ঞানের সহিত গ্রচলিত 
পৌন্তলিকতার সমন্বয় হওয়া যদি অপস্ভব হইল, তবে ভাবের 
ফোগই বা কেমন করিয়া হইবে ? জ্ঞান ও ভাঁব আত্মার পেট; 
সুতরাং পৌন্তলিকতা, আত্মার পেট কেমন 'করিয়ী ভরাইবে ? 
সতাই আত্মার অন; সতা1ভন্ন আর কিছুতেই আত্মার পেট 
ভরে না। “সত্যান্ন গ্রমদিতব্যং।» | 

তর্কচুড়ীমণি বলিয়াছেন,_-“এক্ষণে এই মাত্র বলিতে পারি 
যে, ভগবান ত ভাবগ্রাহ্ী তিনি ত ঘকলই বৃঝিতেছেন, 
সকলই জাঁনিতেছেন, আমার অন্তঃকরণ তাহাকে পাইবার 
নিমিত্ত খ্কাস্তিক উত্কণ্ঠিত, তাহাঁও ত তিনিজানেন, আমি যে 
মুঢ়তাবশতং তাহার প্রকৃতস্বর্ূপ ধানে অসমর্থ, তাহা ত তিনি 
বুঝিতেছেন, ভথখন তিনি অনন্তই আমার সেবা, আমার পুজ।, 
আমার মিনন্ঠি গ্রহণ করিবেন ।* 

প্রথমন্তঃ জিজ্ঞাসা করি, ভগবানকে ভাবগ্রাহী বলা হইল 
কেন? দয়াময়, ইচ্ছাময়, শক্তিমান এ সকলনত দুরের কথা, 
তাহাকে গ্রভু"পর্ধ্যস্ত বলিতে আপত্তি। তর্ক চুদ্রামণি বলিতে" 
ছেন,_"গ্রাভৃও ত বলিতে পারি না। গ্ুভু বলিলেও আমা 
দের পার্থিব ভাবই.মনে আমে । বিন দশ জন বা বিশ ভন 
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বা ততোধিক লোকের উপর আপন ইচ্ছার প্রয়োগ করেন, 
প্রন্ভু বলিলে আমর? তাহাকেই বুঝি। সুতরাং স্তাহার মধ্যেও 
মস্তিষ্ক ও স্াযুর ক্রিয়ার ভাৰ নিহিত থাকিল। তবে কি 
গ্রকারেঈশ্বরঞ্কে গ্রভু বলিব 1 পপার্থিব” ভা মনে আসে 
বলিয়া এবং পার্থিব প্রতুত্বের মধ্যে "মন্তিফষ ও শ্নাধুব ভাৰ 
নিহিত” আছে বলিরা যদি পরষেশ্বরকে গ্রভু বলিতে আপনি 
হয়, তবে কোন্‌ যুক্তিতে তাহাকে পভাবগ্রাহী” বল হইল? 
গভাবগ্রাহিত$ কি পার্থিব ভাব নহে ? ভাবগ্রাহীর মধ্যেও কি 
মস্তি ও আাযুর কার্ধ্য নাই? 

আবার বল! হইতেছে।-তভিনি ত সকলই বুৰিয়াছেন, 
সকলই জানিতেছেন রঃ বর যা বুঝিতেছেন ও জানিতে" 
ছেন তবে তাহাকে জ্ঞানমন্ন বলতে আপত্তি কেন৭ জ্ঞান 
বলিলে আমর! কি বুঝি? বুঝা ও জানা ছাড়া কি জ্ঞানের 
আর কোন অর্থ আছে ?% 


2 শ১১৬ 





* এস্থলে আর একটি কথ। বলা আবষ্টাক। কর্কচুডামনি বেলিতেছেন 
যে মঢ়তাবশতঃ পরমেশ্বন্ধের প্রকৃত-স্বক্সপ ধ্যানে অসমর্থ হইঘাযেন্ধপেই কেন 
সাহার পুজা! ব! সেবা করা হউক না, তিনি অবস্ঠুই তাহ! গ্রহণ করিবেন । 
যদি ঈধরকে দয়্ামদ না বলেন, তবে কেন করিঘা বলিতে পারেন যে, তিনি 
অবহ্যই তাহা গ্রহণ করিবেন? ঈপ্ধর ঘদি আমাদের প্রতি নিষ্ঠর কিন্বা 
উদ্দাপীন হল, তাহা হইলেও কি বলা যাঁষ ঘে, তিনি অবস্থাই তাহা গ্রহণ 
করিবেন? যদি নিষ্ঠর বা উদানীন না হল, তাহ? হইলে দয়াময় বলা তিন্ন 
খর ক্িবিবেন £ কিন্ত কেমন করিম্লাই বা দয়াময় বলিবেন ? কৃত্র্ক- 
কষণ্টকে যে, মে পথ বন্ধ হইয়। গিখাছে' | দয়াময় বলিবার পথ কোথা কস? 

ভর্বচুড়াফনি এ সন্বদ্ধে যাহা বলিক়াছেন, তাহার লার মর এই যে, সত, 


১৩৮ ধর্দ-জিজ্ঞানা ! 


এক্ষণে প্রন্কত কথাঞ আলোচনা, করা যাউক। সাকার 
উপাসকের! কি পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারিবেন না? 
রাজা রামমোহন বাসের স্গয় হইতে বর্তমান কাল পর্য্যস্ত 
ব্রাঙ্গদূমাজ এবিষয়ে যারগরনাই উদ্দার মত্ত প্রচার করিতেছেন। 
প্রত্যেক আত্মা! যুক্তির অধিকারী । আমর! কখন এমন বলি 
না ষে, নিরাকার উপাসকই কেবল স্বর্গে াইবে,আর আমাদের 
দেশবসী কোটি কোটি নর নারী সকলেই নরকগামী হইবে। 
মুদ্ কাহারও এক চেটিরা নহে । কর্মানথসারে নিশ্চয়ই 
ফুল লান্ত হয়। ধে" পরিমাণে তোমাতে সত্য, প্রেম ও 
বিত্ত) সেই পরিমাণে তুমি মুক্তির দিকে অগ্রসর । 
ব্রাক্ষদমাজের সভ্য হইয়া যদ্দি কোন ব্যক্তি মলিনচরিত্র, 
অ্দ্ত ও স্থার্থপর হয়ঃ সে নামে ব্রাঙ্ম হইলেও, প্ররুতব 
ব্লাঙ্গধর্দের সহিত তাহার সম্পর্ক অতি 'অল্প) মুক্তির ব্বাঙ্ষ্য 
হইতে সে বহুদুরে। আর সাকার-উপাপক হইয়াও যিনি 
স্রল, সত্যানগরাগী, প্রেমিক, পরোপকারী, ভক্তিমান্‌, তিনি 
নিশ্চয়ই মুক্তি রাজোর নিকটবন্তা! 

কিন্ত একট কথা বিশেষ করিয়া বলি। গ্গেম ও পবিভ্রত। 





ভিত্তি, স্থল পদার্থ; জ্ঞান, দয়া হুক্মা পদার্ঘ। পরমেশ্বরে যাহা? আছে তাহ! 
সুক্ষ পদার্ঘ। অতএব তীঙাকে ভতজযয়, ভিত্তিময় লা বলিয়া, জ্ঞানময়, 
দয়াময় বলাই উচিত। চনৎকার যুক্তি! | ঈর্ধা সু পদার্ঘ। প্রেম সুস্থ 
পঙার্ঘঃ অতত্রধ একজন ঈধাদ্বিত লোককৈ কি প্রেমিক বমিব? বৃক্ষ স্থূত 
পদার্থ পর্বাতও গুল পদার্থ; অতএব ত্ৃক্ষকে কি পর্বত বলিব? যথার্থই 
যদি পরশেশরকে দয়াস্স বলিয়া! বিশ্বাদ করেন। দয়্াম্ বুল? তু আর 
বুথ! ভান করিবেন না। 
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ভিন্ন যেমন মুক্তি নাই; সভা ভিন্নও মুক্তি নাই। অসতাকে 
জদয়ে ধারণ করিয়! জীব কেমন করিয়। সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের 
সম্মুখীন হইবে মুক্তির মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে, 
অগ্রেম,» অপবিত্রতা, ও অসতা, এ তিনকেই দূরে পরিত্যাগ 
করিতে হইবে। তবে পৌত্তলিকতা লইয়া মুষা "কেমন 
করিয়া সে মন্দিরে প্রবেশ করিবে? পাপ।সক্তির শৃঙ্খল ন। 
ছিশড়িলে মুক্ত হওয়া যায় না। সেইরূপ সকল গ্রকার অসতা, 
কুসংস্কার, ও পৌত্তলিকনার শৃঙ্খল ন! ছি'ড়িলেও মুক্তির 
অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না! কি উপায়ে তাহা হইবে 
সদ্শুরু, সংশ্পন্্র, ও ত্রক্গরূপা এই তিন উপাঁয়। 

অনের্কই বলেন বে, সাকার” উপামনা করিতে করিতে 
ক্রমে নিরাকার ব্রন্দোপার্সনা করিবার ন্মমতা ও অধিকার 
জান্মবে। ইহা বিষম ভ্রম। মাঁনৰ প্রকৃতির একটি অলঙ্ঘ- 
নীয় নিয়মের বিষয় স্মরণ করিলে এ কথাটার অযুক্ুত| সুস্পষ্ট 
বুঝা যায়। সেই নিয়মটার নাঁম অভ্যান। মাচ্ুষ যাহ। পুনঃ 
পুনঃ করে, তাহাই করিবার ক্ষমভ। ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়; তাহাই 
করিহে ভাহার ভাল লাগে। মাছ যাহা করে স।, তাহা 
করিবার ক্ষমতা বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাঁ। আবার যে কাধ্য 
করা, যে পরিমাণে অভ্যাস হইয়া যায়, তাহার বিপরীত কাধ্য 
করা সেই পরিমাণে কঠিন ও কষ্টকর বলিয়া! বোধ হয়। 
আন্ধকারে বপিয়া থাকা যাহার অন্যাস,। আলোক তাহার 
সহা হয় না। যে পরিমাণে অন্ধকারে থাকা অভ্যাস হয়, 
মেই পৰিমাণে আলোক অনহ্া হইতে থাকে। সাকার ও 
নিরাকার বিগরীত পদার্থ । সুতরাং যে পরিমাণে সাকারধ্যান 
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তান্ভযাস হইয়া! যায়, ধ্সই পরিমাণে নিরাকাক্ষধ্যান বিষয়ে 
আঅক্ষমত। জন্মে ।* 

এস্থলে একটি কথ! বিবেচনা করিয়! দেখা আবশ্তক যে, 
যদি নিরাকার ব্রন্মোপাননা অজস্তব কার্য হইত, তাহ হইলে 
মহর্ষিগ্ণ সেপ্রকার উপাসনার উপদেশ কেন করিবেন? 
শান্ত্রজ্ঞমান্রেই অবগত আছেন যে, কি বেদ, কি স্বৃতি, ক্ষ 
পুরাশ, কি ওন্ত্র সমুদয় শান্ত্রেই নিরাকার ব্রন্দোপাসনার উপ- 
দেশ দুষ্ট হয়। শাস্ত্রেকি অসাধ্যদাধনের আদেশ রহিয়াছে? 
একজন কুগ্নশরীর দুর্বল ব্যক্তিকে আড়াই মণ বোঝা বছিতে 
'ন্ধুমতি করা কি কখন সঙ্গত হইতে পারে? যাক মনুষ্যের 
সাধা, মহর্ষিগণ তাহাই মন্ষ্যকে উপর্দেশ করিয়াছেন ; অসম্ভব 
সাধনের উপদেশ দিয় প্রতারণা করেন নাই। 

নিরাকার উপাগন1 গ্রতিপাদক শ্লোক শাস্ত্রে রাশি রশি 
রহিয়াছে । 





* লক্ষ লক্ষ মাঁকরি উপাসকের জীবন প্রতিপন্ন করিতেছে থে, সাকার 
উপাপনা হইতেই নিরাকার উপাননার শিক্ষা হয় ন!। ডাহাদের বালা, 
যৌবন, ও বার্ধক্য সাবান পুজীতেই কাঁটিম্বা ঘাম; কখন্‌ নিরাকার উপাসনা 
পৌঁছিতে পারেন না। ঘখন কেহ সাকার উপাসনা পরেতাগ করিঘা নিবা- 
কার উপাপনাজ প্রবৃত্ত হল, ভতখল তিনি অন্ত প্রকারে জ্ঞান লাভ করিয়াই 
তাহা করিতে পাঁদেল। সাকার উপাপন। হইতেই সে জ্ঞান আলে না। 
মাকারউপাসনাদ্থারা মনুষ্যের মল নিরাকক উপাসনার উপযুক্ত হয় ল1। 
ধর্ত সকার ভাবিবে, সাকার ভাবাই তত তোঁষার অভ হইবে; এবং 
তিপরীত নিরাকার ভাবা, মেই পরিমাণে কঠিন হইয়া] পড়িছে। 


টাকার ও নিরাঁকার উপাঁন|। ১৪১ 
সাঞ্চারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকার্ন্ক নিশ্চলং। 
এতৎ তত্বোপদ্বেশেন ন পুন্ভবসম্তবঃ ॥ 
অষ্টাবক্র সংহিতা ১ম গ্রকরণ। 
সাঝীরকে মিথ্যা বলিক্বা জান, নিরাকার ক্রহ্গকে নিত্য 
জ্ঞান কর, এই পরম তত্বের উপদেশের দ্বারা পুবর্বার সংসারে 
আর সম্ভব হয় ন।। 
মনসা কল্পিতামুত্তি নৃণাঞ্চেৎ মোক্ষমাধনী । 
শ্বপিলন্ধেন রাজোন রাজানে! মানবান্তদ! ॥ 
মহানির্বাণ তন্ত্র। 


মনঃকলিতসৃত্তি যদি ফানবগণের মুক্তির কারণ হয়, তবে 
মন্ধষ্ের। স্বগ্রপন্ধ রাজ্যদ্বার। অনায়াসে রাজ। হইতে পারে। 


চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্ত নিগুণিস্যাশরীরিণহঃ। 
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ কল্পন। ॥ 


অরূপং বপিণং কৃত্ব। কর্মকাণ্ড রহানরাঃ। 
ব্রঙ্মজ্ঞানামুতানন্? পরাঃ স্রকৃতি নো নরাঃ ॥ 
কুলার্ণব ষষ্ঠ উল্লাস। 
সাধকগণের হিতের নিগিত্ত চিন্ময়, অপ্রমেম্ন, নিগুণ ও 
শরীরবিহীন পরব্রন্দের ঈ্ধপ কল্পন1 হইয়াছে । রুপহীন পর" 
মাস্মাকে রূপবিশিষ্ট কল্পনা করিয়া মন্ুবোরা! কন্দধকাণ্ডে রত 


হইয়াছে, আর পুণ্যবান মানখগণ ব্র্মজঞন-স্বরূপ অমৃত ও 
ক্াননাপরায়ণ হইয়া থ|কেন। 
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অক্ধপং ভাবন[গদাং পরং ব্রহ্ম কুলেশ্বরি | 
নির্খবলং নিষষলং নিতাং নিগুণহ ব্যোষসন্লিভং ॥ 
ইত্যাদি। 
কুলার্ণব, তৃহীয় উল্ল[স। 
হে কুলেশ্বরি ! পরত্রঙ্দকে ধ্যানদারা প্রাপ্ত হওয়া যাগ্ছ। 
যিনি নির্শাল, নিক্ষল, নিত্য, নিগুণ, ব্যোমসন্লিভ 
পরে ব্রঙ্গণি বিজ্ঞাতে সমকজৈনিয়্মরলং 
তালবৃস্তেন কিং কার্য/ং লন্ষে মলয় মারুতে ॥ 
কুলার্ণব, নবম উল্লাস ।- 
পরব্রহ্মকে বিশেষরপে জানিতে পারিলে অন্ত সকল 
নিয়মে কোন প্রয়োজন থাকে না; মলয় মারুত প্রাপ্ত হইলে 
তালবুস্ত লইয়া! কি কার্য ? 
কত্ব। মুস্তি পরিজ্ঞানং চেতনস্য ন কিং কুকু। 
নির্ধবেদনমত। যুক্তা যস্তারয়তি সংস্থতেহ ॥ 
অষ্টাবপ্র সংহিতা ; নবম গ্রকরণ । 
যিনি টৈরাগা ও সমতার যোগে সংসার হইতে নিস্তার 
করেন, লেই চৈতন্ট-ন্বূপ পরক্রন্মের মুক্তি কল্পনা করিয়! 
কোন কর্ম করিও ন1। 
উপেক্ষ্য তত্তীর্থ যাঁত্রাং জপাদীখনেব কুর্ব্বতাং । 
পিওং সমুইস্থজ্যকহং জেড়ী তিস্তায় আপতে্ ॥ 
পঞ্চদশী ধ্যানদীপ। 
নিশুপ পরব্রদ্দেক উগাপনাতে উপেক্ষা করিয়া যাহার! 
ভীর্থযাত্রা, জপ, হোম প্রভূ ত করিয়া থাকে, তাহারা হস্তস্থিত 
থাদ্য দ্রব্য পরিত্যাগ পূর্বক নিজ হস্তকেই লেহন করে। 


কার ও নিরাকার উপাননা | ১৪৩ 


মৃচ্চিলা ধাতুদার্ঝা সুর বীশ্বত় বুদ্ধয়ঃ । 
ক্িশ্তন্তি তগসা মুঢ়াঃ পরংশান্তিং ন যাগ্তিতে ॥ 
শ্রীমস্ভাগবত ॥ তৃতীয়ঙ্কন্ধ। 
যে সমস্ত সূ ম্ুষা স্বৃভিকা, প্রস্তর, তথা বর্ণ, ধাতু এবং 
কাষ্ঠদ্বার। নির্সিত বিগ্রছে ঈশ্বরজ্ঞান করে। ভাহার। যাতন। 
ভোগ করিয়া! থাকে, পরম সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। 
যোমাং সর্ষেষু ভূতেবু সম্তমাত্মানমীশ্বরং। 
হিত্বার্চাং ভজতে মৌডঢ়াৎ ভম্মন্তেব ভুহাতি সঃ] 
শ্রীমস্ভাগবত, তৃতীয় স্বন্ধ/ ২৯ অধ্যায়। 
সকল প্রাণীতে বর্তমান আত্মাকে ঈশ্বরজ্ঞান না করিয়] 
মুঢতাগ্রুক্ত ঘে ব্যক্তি প্রতিমা “পুজা করে, দে ভয্মে হোম 
করিয়া থাকে। 
এক বং ২২৭৩ গুক+ ৭২৬ 
জন্মবৃদ্ধযাদি রহিত আতা সর্বগতোহব্যয়ঃ ॥ 
দিতনীলাদি ভেদেন যটথকং দৃশ্ঠ তেনভঃ । 
্রান্তদৃষ্টিভিরাত্মপি হখৈকঃ সন্‌ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ 
বিফ্ুপুরাণ, গ্রাথম অংশ, দ্বিতীয় অধ্যায়। 
পরমাস্থা এক এবং সব্ধব্যাপী, সর্বত্র সমানভাবে বর্তমান, 
তিনি শুদ্ধ, নিগু'ণ ও প্রকৃতি হইততও শ্রেষ্ট,*তাহার জন্ম নাই, 
এবং বৃদ্ধি নাই ; সেই বিভূ সকল স্থানে অব্যয়ভাবে প্রকাঁ 
শিত আছেন। একমাত্র আকাশ বেমন শ্বেত, নীল বর্ণভের্দে 
ভিন্ন ভাবে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ পরমাত্মা এক হইলেও ভ্রাস্থদৃষ্টি 
মানবগণ তাহাকে পৃথক্‌ পৃথক রূপে দর্শন করিয়া থাকে ? 
বস্ততঃ পরমাত্ম1 এক এবং তিনিই সকলের,আরাধ্য ; ভ্রান্ত 
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বুদ্ধি মানবের! তাঁহাকে.ভিন্ন ভাবে দর্শন করিতে উদ্যত হই] 
অক্কতার্থ হয়। 

হিন্দু হইয়া! কে এই সকল খণ্ষবাক্য অগ্রাহা করিতে 
পারেন? সর্বশ্ীকার শান্তর হইতে নিরাকার 'উপাসন্স! গ্রতি- 
পাদদক রাশি রাশি শ্লোক উদ্ধার কর! যাইতে পারে। যে 
কয়েকটা শ্লোক প্রদর্শিত হইল, তাহার শান্জ্রীয়তা বিষয়ে 
সংশয় হইলে শাস্ত্র উদঘাটন করিয়া দেখুন। যে অর্থবল। 
হইল, উহাতেও সংশয় হইলে টাক। দেখুন। যে ভাঁগবতে 
শ্রীরুষ্ণ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও যে পৌত্বলিকতার 
বিরুদ্ধে ও নিরাক!র ব্রঙ্গেপাষনার পক্ষে শ্লোক রহিয়াছে, 
একথা অনেকে হঠাৎ গ্রাহ্া করিতে পারিবেন না। অতএব 
বলি, শ্রীমন্ভাগবত খুলিয়া! দেখুন। যে অর্থ বল হইল, তাহা 
প্রক্কৃত অর্থ কিনা, তদ্িষয়ে নিঃসংশয় হইতে হইলে শ্রীধর- 
স্বামীরুত টাকা দেখুন । 

বেদের শিরোভূষণ উপনিষদ্‌ কি বলিতেছেন, শ্রবণ করুন। 

যন্গনন। ন মুতে যেনাছুম্দনোমতং । 
তদেব ত্রচ্মত্বং বাদ্ধ নেরং বদিদমুপাঁনতে ॥ 
কেনোপনিষতৎ। 

মনের দ্বারা যাহাকে মনন করা যায় ন!, যিনি মনকে 
মনন শক্তি দিয়াছেন, তিনিই ব্র্গ, তাহাকে জান) লোকে যে 
কোন জড় পদার্থের উপালন। করিয়। থাকে, তাহ! ত্রহ্ম নহে। 

চৈতন্ত্বরূপ ব্রন্গের ধান অমস্তব এই মতের মমর্থন জন্ত 
তর্কচুড়ামণি উপরিউক্ত ্লোকটা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্ত 
প্লোকটা পৌত্বলিরুতার বিরুদ্ধে। সুতরাং উহার যে অংশ 


কার ও নিরাকার উপাদন।। ১৪ 


পৌন্ধলিকতাঁর বিরোধী, সেই অংশটুবু বাদ্‌ দিয়! ততস্থানে 
একটি ড্যাস্‌ দেওয়া হইয়াছে। সেই অংশটুকু কি আপনার! 
দেখিতেছেন)*নেদং য্দিদসুপাঁসতেশ লোকে যাহার উপাসনা 
করে, সোত্রক্ম নহে। * 
শাস্ত্র ও যুক্তি অবলম্বন পূর্বাক বিচার করিলে, নিরাকার 
সর্বব্যাপী ব্রঙ্গের উপাসনাই যে, সার ধর্ম, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। 
কেবল শান্ত্রের উপর নির্ভর করিবেন না, যুক্তিও চাই । 
কেবলং শান্ত্রমাশ্রিতা ন কর্তব্যোবিনির্ণয়ঃ | 
যুক্তহীন বিচারেন ধর্হানিঃ গ্রাজায়াতে ॥ 
বেদ (দাস্ত এাতিপাদ্য নিরাকার ব্রন্মোপাননাই হিন্দু 
ধর্শোর মার । উহাই প্ররুত হিন্দুধন্ম। যে মনে করে 
বে, পৌত্বলিকতা পরিতাগ পূর্বক নিরাকার পূর্ণত্রঙ্গের 
উপাসন! করিলে হিন্দুত্ব বিনষ্ট হয়, তাহার তুল্য ভ্রান্ত কে 








* “নৈববাঁচা ন মনসা প্রন্থতি যে শ্লোকটার কিমদংশ তর্কচুড়ামণি উদ্ধ,ভ 
করিয়াছেন, তাহার ঠিক্‌ পরের শ্পোকে কি আছে দেখুন; “অস্তিত্যে বোপ- 
লব্ধব্র তত্বভাবঃ প্রমীদতি 1) অর্থ/ জগতের অস্তিত্ব অধলশ্বন করি! 
যিনি ইশ্বরকে জানেন, ঈশ্বর ভীভার নিকট যথার্ঘরপে প্রকাশিত ছযেন। 
এই অংশটুকু বলিলে তর্কচ্ডামনির মত খত হইয়া যা্গ। সুস্করাং 
বলিবেদ কেন? 

একজন ভষ্রাচাধ্য রামমোহন রায়ের সঙ্গে শাস্ত্র-বিচারে প্রান্ত হইয়া 
এরূপ একটী ক্লোকের তিন চরণ বলিয়? চতুর্থ চরণটি বাক্ত করিলেন না? 
ব্যক্ক করিলে ভীহবি নিজের মত খণ্ডিত হয় । রামমোহন রাত ভাহাকে 
বলিদ্বাহিরেন,-"্মহাশম় | তিনটা চরণ দেখাইয়] চতুর্থ চরটিঢাকিলেন 
কেন 1? 
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১৪৬ ধন্দ-জিজ্ঞান। ! 


আছে? নিরাকার উপান্গক বলিয়া অহিন্কু মনে কষরিয়! যদি 
আমাকে ত্বণা কর, আমি তাহা গ্রাহ্থ করি ন1। যদিও আমি 
নিরাকার পরক্রক্ষের উপাসক, যদিও আম জাতিভেদ 
অস্বীকার পৃর্বক বজ্দোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছি/, বদিও 
আমি হিন্দু সমাজে বালিকাবিধবার পুনর্বরিবাহ গ্রচলনের 
পক্ষপাতী ও তদ্বিষয়ে উদ্যোগী, যদিও আমি বালাবিবাহ" 
কূপ বাক্ষসীর বিনাশসাধনে বদ্ধপরিকর, তথাচ কাঁহারঙ 
অধিকার নাই যে, আমাকে অহিন্দু বলিয়া ত্বণা করেন। এ 
সকল মতের প্রত্যেক মত হিন্দু শান্ত্দ্বারা সমর্থিত হইতে 
পাঁরে। অহিন্দু বল, আর যাহাই কেন বলনা, সে কথা গ্রাহ্ 
করি ন1। 

আর একটী কথা। যে সাংখ্য দর্শনের কথ! বলিয়। তর্ক 
চুড়ামণি মহাশয় সে দিবস আলবর্ট হলে অনেককে আশ্চধো 
স্তব্ধ করিয়াছিলেন, সেই সাংখ্য দর্শনের একটা স্থর 
“ঈশ্বরাসিদ্ধে”)-ঈশ্বর অদিদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীতে অগন্ত 
কম্ট্‌ যে মত প্রচার করিয়াছেন, প্রাচীন ভারতে সেই মত 
প্রচার করিয়া? সাংখ্য দর্শন যদি হিন্দু দর্শন বলিয় গণ্য হইতে 
গারে, তবে জিজ্ঞাস! করি, বেদ বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরব্রঙ্গের 
উপাসক হইজ্কা, কোন্‌ যুক্তিতে, কোন্‌ বিচারে আমি অহিন্দু 
বলিয়! পরিগণিত হইব? (উচ্চ করতালি) 

আমি একবার বোম্বাই নগরে গমন করিক্বাছিলাম। 
সেখানকার আর্ধয সমাজে মহ্াস্মা দ্ুয়ানন্দের একটা বক্তৃতা 
অরবথ করিলাম। দয়ানন আক্ষেপ করিয়া ৰলিলেন।--*অভি 
প্রাচীনকালে মহর্ধিগণ, নিরাকার, সর্ঘগত, পরব্রদ্ষের উপাসনা 


কাকার ও নিরাকার উপামন|। ১৪৭ 


করিয়া কৃতার্থ হুইয়াছিলেন । এক্ষণে তাহাদেরই সম্তানগণ 
বলিতেছেন যে, নিরাকারকে ভাবা যায় লা। ইহা গৌরবের 
কথ! নয়, লজ্জার ক৭া।” 

বাস্তুবিক খঘখন সমুদয় পৃথিবী অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছর, 
ভখন আমাদের পুজ্যপাদ আধ্্য মহর্ষিগণ সেই নিরাকার, 
অগম্য, অতীক্ঞ্িয়। জগতের প্রাণ পরমেশ্বরকে “কয়ভলন্তপ্ত 
আমলকের” হ্যায় অনুভব করিয়া তাহার পুলা করিয়াছিলেন। 
ধিক থাক আমাদিগকে, যে আমরা সেই সকল মহাপুরুষ- 
দিগের সন্তান পরম্পরা হইয়া এখন বলিতোঁছি যে, নিরাকারকে 
ভাবা যায় না। ( উচ্চকরত্রালি) 

আধীদিগকে ধিক শতধিগ্চ! নিরাকার উপাশনাক় 
অক্ষম বলিয়া গোঁরব করবার কোন কারণ নাই। উহ? 
আমাদের আপ্যাত্সিক অধোগতির অবশ্যন্ত।বী ফল। গৌরব 
করিও নাঁ_গৌরৰ করিবার কোন কারণ নাই । অধোগতির 
জন্ত 'অন্থতাপিত হও) উন্নত হও) পবিত্র হও? পিতৃ- 
পুরুষদিগের পুর্জিত'বিশ্বকারণ, বিশ্বের প্রাণ, নিরাকার পূর্ণ 
ব্র্ছের পুজ। করিয়া! কৃতার্থ হও। তাহার পুক্জাতেই আমাদের 
প্রত্যেকের মঙ্গল) তাহার পুজাতেই দুর্ভাগ্য ভারতের 
মঙ্গল। * 





*হিন্দুশান্্র যে নিরাকার ব্রদ্ধোপাসনান্েই শ্রেন্ত উপাপনা, ও মুক্তির 
একমাত্র কারণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, ইহা বুঝিখার জন্ট, বক্তৃতার 
শেষভাগে, বক্ত। তাহার সংস্ক তানভিজ্ঞ আোতৃবর্থকে শিল্বলিখিত তিনখানি 
পুক্তক পাঠ করিতে অনুরে!ধ করেন $--0১) রাজ! রামযোহন রায়ের বিচার 
পুস্তক; (২) গ্রঘুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বহর “ইন্দুধশ্বের শ্রেঠভ।” (৩) বর্ধমাল 
রাজবাটীন পতিত প্রযুক্ত অবোননাথ তত্বনিধি প্রণীত 'অম-বিনাশ” 


ব্রেক্ষোপাষন'র বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন । 


অদ্যকার কাযা আরস্ত' হইবার পূর্বে পবিত্র স্বরূপ, 
পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে প্রণাম করি। “ততৎ্পরে সভান্থ 
ভদ্রমগুলীকে সমাদরের ষ।হত নমস্কার করি। 

ব্রন্গোপাননা বিষয়ে কনুকৃপ্চলি কথ। বলিবাঁর জন্য পুন- 
বার আপনাদের সম্মুথে দণ্ডায়মান হইলাম। কেহ আমাকে 
জিজ্ঞাস করিতে পারেন যে, একই বিষয়ে দ্বিতীয়বার ব্ভৃত| 
কেন % এ গ্রশ্নের উত্তর এই যে, গতবার ব্যান্ত বিশেষের 
প্রচারিত কতকৃগুলি ভ্রম প্রমাঁদ প্রদর্শন করাই আমার বিশেষ 
উদ্দেশ্ত ছিল! অদ্দাকার উদ্দেস্ত কিছু ভিন্ন। ব্রহ্মোপাসনার 
বিরুদ্ধে আমাদের দেশে গ্রাচীন'ও নব্যদলের মধ্যে যে সকল 
আপত্তি সচরাচর শ্রুত হওয়া যায়ঃ সেই সকলের অসারত্ব 
প্রদর্শন করাই অদ্যকার বক্তৃতার উদ্দোস্ত। 

খর একটি কথা । বরক্ষোপাসন! বিষয়ে আলোচনা! যত 
অধিক হয়; ততই ভাল। পরমেশ্ববের উপাসন। ধন্ব্ের মূল ; 
পরমেখ্বরের উপাসনায় আমাদের প্রত্যেকের মঙ্গল, পরমে- 
শ্বরের উপাসনার দুর্ভাগ্য ভারতের মঙ্গল। যেদিন আমাদের 
কুতবিদ্য যুবকগণথ বিশ্বাদ”ও ভক্তির সহিত সকলে সেই 
গম, অপার, অশরীরী পরব্রন্গের পুজা করিবেন, সেই 
দিন ভারতের ছুঃখ রজনীর প্রভাততাঁরা দৃষ্ট হইবে । যেদ্ধিন 
দেশের এক সীম। হইতে সীমাস্তর পর্য্যন্ত “একমেবা দ্বিতীয়ং* 
পরমেশ্বরের জয়পগাকা উড্টীন হইবে, যে দিন আমাদের 
পুঙ্যপাদ্র আর্ধ্য গ্রিতৃপুরুষদিগের পূজিত পৃকব্রন্ষের পবিত্র 


ত্্ষৌপাননার বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন 1 ১৪৯ 


মিংহাঁসন ভা'রতবাসীর গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবে,-সেই 
পরম দেবতা আমাদের গ্রতি গৃহের গুছ দেবতা হইবেন,-- 
যে দিন ভারতের সর্বত্র পবিত্র ব্রহ্মনংকীর্তনে আকাশ প্রতি- 
ধ্বনিত ' পবিজ্রীকৃত হইবে, থে দিন ভারতবাসী আঁথালবৃদ্ধ 
বনিতা সকলের হৃদয় হইতে তাহার চরণে প্রেম ভক্তির 
পুষ্পাজলি অর্পিত হইবে, সেই দিন, ঘেই আননযয় শুভ 
দিনের কথা মনে হইলেও আনন্দ হত্ব। সেই শুভদিলে 
ভারতবানী বহুকালের ছুশ্চিকিৎস্ত রোগের হস্ত হইতে সুক্ত 
হইয়! আরাম লাভ করিতে থাকিবে । ভাই বলি, ত্রদ্ষোগা 
সনা বিষয়ে আলোচনা যত হয়, ততই মঙ্গল । 
নিরাকারের ভাবন1) 

বন্ধোপাসনার "বিরুদ্ধে একটি প্রধান আপত্তি সেদিন 
খণ্ডিত হইয়াছে । আপাত্বটী এই যে,মান্ুষ নিরাকার চিত্ত 
করিতে পারে না, সুতরাং নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসন। 
করিতে পারে না। একথা যে নিতান্ত অযুক্ত ও অসার, লগে 
দিবন তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং সে বিষয়ে আর 
কিছু না বলিলেও চলিত। 

কিন্ত নিরাকার ভাবন1 বুঝাইবার জন্ত আমি যে কয়েকটি 
ৃষটাস্ত প্রদর্শন করিয়।ছিলাম, *তহ্ছিষয়ে *স্আপত্তি উপস্থিত 
হইক্াছে। আমি বলিয়ছিলাম যে, মানুষের মন, মনের" 
কাব সকল)--স্খ,। দুঃখ, প্রেম, ঘ্বণা গ্রভৃতি নিরাকার? 
ধই সকল নিকাকার ভতাবকে মঙ্থয্য মাত্রেই অন্গভবৰ করিতেছে? 
ভবে নিরাকার পরমেশ্বরের ভাবন1 ও উপাসনা হইবে ন! 
কেন? 
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একথার বিরুদ্ধে একটি ভয়ানক আপত্তি উপস্থিত হই- 
যাছে-“কে বলিল মন ও মনের ভাব নকল নিরাকার? কে 
ধলিল শখ হুঃখ, প্রেম দ্বণা গভৃতি মানসিক অবগ্া সকল 
নিরাকার? এসকলই সাকার। মন সাকার &ু মানগ্লিক ভাব 
সকল সাকার; স্থখ, ছুংখ, প্রেম ঘৃণা গ্রভৃতি সকলই মাকার।» 

মন ও মানসিক ভাব, সুখ, দুঃখ, প্রেম এভৃতি সাকার? 
মনকে কি কখন হত দির! টিপিয়! দেখিয়াছেন £ এক ব্যক্তি 
ছুঃখ করিয়া বণিয়াছিলেন আমার মনট1 এত মন্দ যে 
মনের যদি আকার থাকিত, তাহা হইলে মনের ছুই গালে 
ভুই চড় লাগাইতাম।” অনেকেই সময়ে সময়ে মনের উপর 
এতদূর বিরক্ত হন যে, মন বৈচারার আকার থাকিলে ভাহার 
আর রক্ষা ছিলনা। 

আকার বলিলেই একটি প্রশ্ন আসে,_কি আকার? গ্রোল, 
ত্রিকোণ, না চতুক্ষোণ? আকার থাকিলে তাহা! অবশ্ত কেহ 
চক্ষে দ্রেখিয়াছেন বা হস্তে স্পর্শ করিয়াছেন ; জিজ্ঞাসা করি, 
কিআকার৭ কোনব্যক্তি এরূপ বলেন যে, সুখ ছুঃখ, প্রেম 
প্রভৃতিকে ধখন অল্প ও অধিক বলাঁ হইতেছে, তখন ও সকল 
অবশ্যই সাকার( এস্থলে একটি চমত্কার যুক্তি আছে) 
যুক্তিটী এই ;-অন্ম ও অধিক*শব্ যখন সাকার পদার্থ সম্বন্ধে 
'সব্বদা ব্যবছার হয়, তখন সুখ ছুঃখাদি সম্বন্ধে উহ ব্যবহৃত 
হইলে, ইহাই বুঝিতে হইবে ধে, স্থথ দুংখ প্রভৃতি সাকার । 
এই সহজ কথাটা কি আবার বুঝাইতে হইবে? অল্লাধিক শব 
যখন জড় ব! সাকার পদর্থ মন্বন্ধে ব্যবহার হয়, তখন তাহা 
পদার্থের বিস্তৃতির 'অল্পাধিক্া প্রকাশ করে। দৈর্ধ্যে কত? 
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গ্রন্থে কত? বেধ কত? ইহাই প্রকাঁশু করে। অথব! ওজনে 
কত, তাহাও প্রকাশ করে। কয় মণ? কয় সের? কয় 
ছটাক ? ইহাই গ্রাকাশ করে। 

জিন্াস। করি, কেহ কি হতকাটি লইয়া] মাপিয়া দেখিয়া 
ছেন যে, মন কয় হাত, কয় আন্গুল? নিজ নিজ সুখ দুঃখের 
দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ কিরূপ ? অথবা জিজ্ঞাসা করি, কেহ কি 
আপনার মনকে,সুখ ছঃখ, প্রেম ঘ্বণা প্রভৃতি মান 
সিক ভাব সকলকে তুলাদণ্ডে গুঞ্জন করিয়া দেখিয়াছেন? 
কত সের, কত ছটাক সুখে? কত সের কত ছটাঁক দুঃখ? 
কত সের, কত ছটাক ভালবামা? বাস্তবিক অল্প ও অধিক 
শব্দ সাকার পদার্থ, সন্বন্ধ, বাব হইলে অনুভূতি বুঝায়। 
একস্থলে বিস্তৃতির পরিমাণঃআর একন্থলে অনুভূতির পরিমাণ) 
দুই স্থলেই এক শক ব্যবহৃত হইতেছে ব্লিষা। কি ছুই বিপ্‌- 
স্বী্ত পদার্থ এক হইয়া যাইবে? মন সাকার, স্থখ ছুঃখ পাকার, 
এসকল কথা অবোধ বালকের মুখেই শো পায়, প্রাপ্ত- 
বয়স্ক এক ব্যক্তি এমন কথা কেমন করিয়া বলিতে গারে ? 

কেহ কেহ বলেন,-“কেন ? ঘনের আকার নাই ?মন তে! 
মক্তিষ্ষ*। একজন বলিল, “আমার মন কষ্ট হইয়াছে ।» 
আর একজন বলিল "ক্বাঘার মস্তিষ্কে? কষ্ট হইয়াছে ।” 
এই ছুই কথার কি একই অর্থ? পুত্র বিয়োগে কষ্ট পাইলে 
ডাহাকে ম্ন্তক্ধের কষ্ট বলা যায় না। আবার শিরোবেদন! 
হইলে লোকে সচরাচর তাহাকে মনের কষ্ট বলে না। তৰে 
অন মন্ডিফ নয়, সেভারের তাঁর, স্থুর ও রাগ রাঁগিণী, নয়। 
কেছ যর্দ জিজ্ঞাসা করেন, ইমন কল্যাণ" রাখিণী কেমন? 
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ভাহাকে সেতারের পিতলের বা লোহার তার দেখাইলে 
কেমন হয় £ বাস্তবিক, বৈজ্ঞানিকদ্দিগের মতে মস্তিফ মনের 
যন্ত্র, মন নছে। 

মন্তিফই মন? এতে! ঘোর নাস্তিক জড়বাদদিগের, কথা! 
হার ! হায়! সাকার উপাসনা বজাম রাখিবার জন্ত শেষ 
নান্তিক জড়বাদের শরণাপণর হইতে হুইল! সাকার উপাসন! 
বঙ্জায় রাখিবার জন্য, বজ্দেরতাবাদ, জড়বাদ, নাস্তিকতাবাদ, 
অনেক বিসস্বাদ ঘটাইতে হইতেছে! হায়! হিন্দুধর্ম ! তোমার 
শেধ এই দশ! হইল ! 

সাকার ও নিরাকার সম্বন্ধে আর একটা কথা। জড় 
পদার্থের যে সকল গুণ আছে, মন ও মানলিক ভাব নিচন্কে 
তাহা নাই। প্রতুাতঃ এ উভয় সম্পূর্ণ বিপরীত গুধবিশিষ্ট । 
জড়ের বিপরীত গুণ মনে, মলের বিপন্ধীত শুণ জড়ে। আকুতি 
বিস্তৃতি, বেধ জড়ের গুণ; তিস্তা, ভাষ, ও ইচ্ছা! মনের গুণ । 
জড়ে যাহা! দেখিতেছি ; ননে তাহ! দেখিতেছি না,-বিপরীত 
খণবিশিই দেখিতেছি ; তবে এছুইকে কেমন করিয়া এক 
শ্রেহীভুত্ত বলিব ? 

যদি মন ও মানসিক ভাব নিচয়কে,-ন্ণ, ছুঃখ, প্রোমঃ 
সবণা, লজ্জ!, ভয় গ্রভৃতিকে সাঁকার বল) তবে ইঞ্ক, প্রস্তর, 
বৃক্ষ, পর্বত, নদী সমুদ্রকে নিরাকার কেন বল লা?.যদি 
মনের ভাব সকলকে সাকার বলিতে পারি, তবে কলিকাতা 
নগরের এই সকল ক্ষুজু ও বৃহৎ অক্টালিকাকে নিরাকার কেন 
বলিব ন? এই সুপ্রশস্ত গৃহটি কি? অবশ্ত নিরাকাঁর। এক 
দিকে যেমন যুক্কি, অপর (কেও তেমনি যুক্তি। 
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কেহ কেহ বলেন, আমাদের নিরাক'কের কোন জ্ঞান 
নাই । একি কথা! নিরাকারের জ্ঞান, অভাবাত্মকজ্ঞন, 
(702281910৫8) নিশ্চয়ই আছে। সাকারের জ্ঞানের সঙ্গে 
সঙ্গে নুরকাত্বের অভাবা্মক জ্ঞান রহির'ছে। লিরাকার 
কি? নাযাহ। সাকার নহে। স্থতবাং যা মনে করেন 
যেআমবরা নিরাকার ভাব, তাহাদের ? মভ্রমা 'নরাকার 
আবার ভাখিব কি? আকার নাই; আকার নাই, এই কি 
একটা ভাববার বিষয়? হাত, গা, লাক, গণ, চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিকা ভাবিলে ঈশ্বরকে ভাবা হয় না| “আনার, হাত নাই, 
গ1 নাই, সুখ নাই, চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, নাধিক নাহ, একপ 
ভাবিলেও ঈশ্বরচিন্তা হয় না। তবে কি ভাবিব শক্তিময়, 
জ্ঞানম্য়, মঙলময়, প্রেমময়* আন দাময়, শান্তিময়, পবিভ্রতাময়, 
খনস্ত পরমেশ্বরকেই ভাবিব। 
নিরাকারের উপাননা প্রত্যক্ষ সত্ত্য | 
একটি কথা বিশেষ করিয়া বলি। কাহারও সাধা নাই 
প্রমাণ করেন যে, নিরাকার পরব্রচ্দের উপাসনা অসম্ভব। 
কিন্ত দে উপানা যে কেমন, সে উপাসনার যে আত্মাতে কি 
ভাব হয়, তাহাতে যে কি গ্রতাক্ষ ধল পাওয়। যায়ঃ তাহ! ন! 
করিলে কেমন করিয়! বুঝিবে 1 যাহার সাঁধন নাই, ভজন 
নাই, ব্রহ্ষোপাসন! সম্বন্ধে কথা কওয়! তাহার পক্ষে অনধিকার 
চর্চ।। ন। গম! পণ্ডিত হওয়া সহ্জ। কিন্তু পরিশ্রম 
বাঁক নদ: শান্তর মধায়ন করিয়া পুত হওয়া কঠিন কার্ধয। 
যে কগন চনি খায় নাই, সে বলিতে পারে চিন্ন তিক্ত। 
ক্সামি বলিব সে কি! আমি যে প্রত্যক্ষ আন্গভব করিতেছি 
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চিনি মিষ্ট । সে ব্যক্তি বলিবে,প্ভাহা বলিলে কি চলে) 
চিনি নিশ্চয়ই তিক ) আমি বৈজ্ঞানিক প্রমাণদ্বার। প্রতিপন্ন 
করিতে পারি, চিনি তিক্রি।৮ এ কথায় আমি কি বলিব? 
বলিব ভাই,--"আমি তর্ক জানিনা । তোমার , জিহ্বায় 
একটু চিনি লাগাইয়া! দি; দেখদেখি, চিনি তিষ্ক কি 
মিষ্ট 1১, 

আবার বলি, সাধন চাই, ভজন চাই । সাধন ভঙান ভিন্ন 
কখনই বুঝিতে পারিবে না, নিরাকার ত্রন্মোপাসন! কেমন । 
কেবল তর্ক করিয়া বুঝ! যায় না, কেবল বন্তৃতা করিয়াও বুঝা 
যায় না। আমরা চক্ষু মুদ্দিয়া কেবল অন্ধকার দেখি কেবল 
অন্ধকার দেখিবার লোভে ছুই ঘণ্টা বা সমস্ত দিন “প্র ভাবে 
বসিয়। থাকি! 

যাহার সাধন ভজন নাই, সে ব্যক্তি চক্দুমুদিয়া নিরাকার 
ব্হ্মকে ভাবিতে গিয়া প্ধুয়। ধুয়া” দেখিবে নাতো আর কি 
দেখিবে? তার পর, অপুর্ব অদ্ভুত যুকির সাহাযো সিদ্ধান্ত 
করিবেন, “আমি যখন ধুয়া ধুঁয়। দেখিতেছি, তখন জগতের 
যত লোক নিরাকার ব্রক্ষের ধ্যান করে। সকলেই ধুয়া ধুয়া! 
দেখে ।” শিক্ষিত যুবকগণ ! আপনারা জানেন যে, 29৪0 
2৪8 3৫৮০ হইভে দিদ্ধান্ত 'করিলে তাহা ভুল সিদ্ধান্ত হয়। 
তবে বলুন দেখি, নিজের দৃষ্টান্তে বিশ্বজনীন দিদ্ধান্তে উপনীত 
ছওয়া কিরূপ তর্কশান্ত্র সঙ্গত সিদ্ধান্ত ? 

একজন লোকের নেব! হইয়া সকল পদার্থ হরিদ্রাবর্ণ বোধ 
হইতেছে । সেইব্যক্তি যদি তাহা হইতে দিদ্ধান্থ বরে যে, 
জগতের সকল পক্ার্থই হরিদ্রাবর্ণ; অথবা সকলেই তাছার 
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মত সকল পদার্থকে হরিদ্রাবর্ণ দেখিতেছে, তাহ! হইলে উহা 
যেঙগম হুক্তি, লি ধ্যান করিতে গিয়া পুয়া ধুয়া”) দেখিয়া 
সিদ্ধাত্ত করা যে, অপর সকলেই “ধুর ধুয়া” দেখিতেছে। 
ইহাও সেইরূপ যুক্তি! 
অন্নগ্রহণ করিয়া আমার স্ুধ! নিবৃত্তি হইল । তুমি যদি 
বলনা; তোমার ক্ষণ নিবুত্তি হয় নাই; জন্নেব ক্ষুধা নিবৃত্তি 
করিবার শক্তি নাই,” তাহা হইলে আমি কি বলিতে পারি? 
আহার করিয়া আমি পরিচ্তোষ লাভ করিলাম, তোমার তকে 
কি হইবে? তুমি হয় তে! বলিবে,--"বৈল্ানিক গ্রমাণে গ্রতিগন্গ 
করিতে. পারি, যে অন্নগ্রহণ করিলে ক্ষুপ] নিবুত্তি হয় না|” 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণ জ]নি নাও কিন্ত গ্রত্যক্ষের উপর প্রমাণ লাই। 
নিরাকার ব্রদ্ধকে ভাবা যাগ না? অতীন্ক্রিয় পরমেশ্বরকে 
ধ্যানে পাওয়া যায় না? এমন কথা যে বলে সেআন্ধ। হায়! 
আর্ধ্যসন্তান হইরা লোকে এমন কথা বলিতেছে ! হে পূজ্যপাদ 
আর্ধ্য পিতৃপুরুষগণ! হে তপোনিষ্ঠ মহধিগণ ! যখন সমুদয় 
জগৎ জড়োপাসনা ও পৌন্তলিকতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, 
তোমরা সেই অতীক্দ্ির় পরমেশ্ববের পুজা করিয়! ক্ৃতার্থ হইয়া 
ছিলে ; অধ্যাত্মযোগে . সেই জার পরব্রহ্মকে করতলন্থন্ত 
আমলকবৎ অনুভব করিয়াছিলেট এখন ষ্টোমাদেরই পবিত্র 
বংশোস্ভব সম্তানগণের এমনি শোচনীয় অবস্থা-এমনি ছুর্ণতি, 
তাহাদের চিত্ত এমনি জড়ত্ব, প্রাণ্ত হইয়াছে, যে তোমাদের 
গ্ুজিত সেই অজড়, অতীন্রিয়, চিন্ময় পুরুষের ধ্যানে আর 
ভাইদের দামর্থ্য লাই) উছা! সম্ভব বলিয়াও তাহারা মনে 
করিতে পারিতেছেন!। 
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প্রাচীনকাঁলের ব্রঙ্গনিষ্ঠ মহধিগণের কথা তো দুরের কথ! । 
এখনই কি আমাদের মধ্যে এমন সকল লোক দৃষ্ট হন না, 
ষাহারা সেই নিরাঁকীর অতীন্্রিয় পরক্র্মে আপনাদের 
আত্মাকে এমনি ভাবে সগর্পিত করেন যে, এ সংসারের তরঙ্গ 
আর তাহাদিগকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে না? 
আমর] কি দ্রেখি নাই যে, আমাদের একজন জ্যোষ্ঠভ্রাতা 
গ্রাচুর র্র্্যশালী হইয়াঁও, দকগ প্রকার সাংসারিক স্থুখ- 
ভোগের প্রতি জক্ষেপ না করিয়া পবিন্ধ হিমাচলের নিঞ্জন- 
ভাঁয়, দিনের পর দিন, মাসের পর মান, বৎসরের পর বগুসর, 
নিরাকার ত্রন্ষধ্যানে অতিবাহিত করিয়াছেন। , উপযুক্ত 
প্রিয় পুত্রের বিয়োগ হইল, তিনি ব্রন্ধ্যানে মগ্র হইয়া সকল 
ভুলিলেন,ভাহার চক্ষে এক বিন্দু শোকাশ্র নিঃস্থত হইল না। 

আমর! কি দেখি নাই যে, আমাদেরই একজন বন্ধু, 
সামান্ত অবস্থ(র লোক হইয়া, দরিদ্রতার কশাঘাৎ পৃষ্ঠে সহ 
করিয়া, স্ত্রীপুক্র পরিবাধের বিষম ভার গলায় বাঁধিয়া, কেমন 
ক্ষরিয়! সত্া-প্রচার করিয়াছেন, কেমন করিয়! ইন্জিয়াতীত্ত 
পরধ্রঙ্ষে নিম্ধ হইয়া বিশ্ব-সংসারকে বিস্বৃত হইয়াছেন? 
এমনি ধ্যালে মগ্র, ষে, কোথ। দিয় দিন রাত্রি চলিয়া যাই- 
তেছে দে জান নাই। সেই সাধু পুরুষ এখন মৃত্যু-নদীর পর- 
পারে চলিয়! গিযাছেন। কিন্তু কেমন করিয়া অধ্যাত্মযোৌগ 
দ্বারা থাকা মনের অগোচর ব্রক্ষকে ম্গুষা আপনার আত্মার 
আয়ত্ব করিতে পারে, কেমন করিয়া সেই অনন্ত বঙ্ধাণড- 
গতিকে আপনার পর্ণকুটারে আনিতে পাঁরে, সে শ্ষিষ্বে তীহীর 
দৃষ্টান্ত কি কখন ভুলিতে পারি? 
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এখনও কি আমাদের মধ্যে এমন ধর্সনিষ্ঠ সাধু নাই যে, 
ব্র্গধ্যানে তাহার হদয়-মন এমনি মগ্ন হইয়া যায় যে, ষে 
শুর্ধ্য উদয় হইল, সে সুর্য অস্ত গেল, আবার উদয় হইল, 
তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না! 

আর একজন বিশ্বাসীর জলন্ত পবিত্রমূর্তি এখনই আমার 
মনশ্চক্ষুর সম্মুখে বর্তমান । প্রাণের হুহিতা, প্রাণের পুত্রকে 
যম কাড়িয়। লইল; তিনি কি বলিলেন? “ভগবান্‌ যাহ! 
করেন, আমাদের মলের জন্তই করেন; তিনি কখন মন্দ 
করেন না।” এই বলিয়া শোককে দূরে নিক্ষেপ করিলেন ১. 
মানবাত্বা, যে নিরাকার পরমেম্বরে সাঁকারের অপেক্ষা 
অটল বিশ্বাস স্থাপুন করিতে পারে, তাহার জাজ্জল্য- 
মান্‌ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া অবিশ্বাসীদিগকে শিক্ষা 
িরানে « 

আমাদের মধ্যে যে পকল ভগবস্তক্ত সাধু সেই অতীক্িয় 
পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ পু্জ। করিয়। কৃতার্থ হইয়াছেন, তাহাদের 
দৃষ্টান্ত কখনও ভুলিতে পারি না। কিন্তু অন্যের কথায় কাজ 
কি? বল, হে ব্রঙ্গোপাসকগণ ! সেই অগম্য ব্রহ্মের উজ্জবলসত্তা 
তোমাদের নিজের হৃদয়ে-খনু ভব করিয়া কি কখনও সংসারের 
শোক তাপ বিশ্বৃচ হও নাই? বলঠ হে ব্রদ্ষেণাসকগণ! কখন 
ফি সেই অনস্ত অমৃত-সাগরে মগ্ন হইয়া! প্রাণ মন শীতল কর 
নাই? নিরাকার অতীন্ত্রিয় পরমেশ্বরকে যে প্রত্যক্ষ অন্ক্ভব 
ক্ষর! যায়, তোমাদের হৃদয়, মন, প্রাণ কি শতকে এই সত্যের 
পক্ষে সাক্ষাদান করিতেছে না? (উচ্চ করতালি) 

সুখের অন্ধকার ঢারিদিকূ ঘেরিল, একটাও আশার রশ্মি 
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প্রকাশিত হয় না, ফোক বন্ধুর সহান্ত বদন আমার মুহামান্‌ 
হৃদয়ে সাত্বনা দান করে না, তখন কি করিলাম? 'বলিলা। 
প্হে জগদীশ্বর ! হে প্রভেো ! তোম! ভিন্ন আর আমার ফেছ 
নাই। তুমি নিরাপের আশ! হও, ভূমি আমার জ্ন্ধকীরের 
আলোক হও। রক্ষ। কর, প্রতো, রক্ষা কর” যখন গণের 
ভিতর হুইতে কাদিতে কীাদিতে এই কথ! বলিলাম, তখন 
ঘথার্থই আমার গ্রাণের ছুঃখ দুরে পলাগ্ধন করিল, যথার্থই 
আমি গভীর যন্ত্রণায় সাস্বনা পাইলাম, যথার্থই বাক্যমনের 
ফাগোচর পরম পুরুষকে অন্তরে বাহিরে প্রকাশিত দেখিয়া 
ক্তার্থ হইলাম। (একটি ধ্বনি,-“বিস্বাস কর, বিশ্বাস কর।”) 

জীবনের পরীক্ষায় যাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি, তাহ! 
কি ভুলিতে পারি? গ্রত্যক্ষের তুল্য শ্রামাণ নাই ; প্রত্যক্ষ 
সকল প্রমাণের মুল । যাহা জীবনের কঠোর পরীক্ষায় পরী- 
ক্ষিত হুইয়াছে, তাহার নিকটে সকল প্রকার যুক্তি তক চূর্ণ 
বিচুর্ণ হইয়া যাঁয়। বিদ্রুপ করিতে হয়, কর, কিন্তু ভগবান্‌ 
যাহ! দেখাইয়াছেন, তাহা! অস্বীকার করিতে পারিব না। 
বিক্রপকে ভন করি না; গ্রাহৃ করি না। 

পরমেশ্বরকে কি দেখা যায় ? 

অনেকেই প্রমেশ্বরফে" চর্দচক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করেন। 
চ্দচক্ষে ন1 দেখিলে, তাহাকে দেখা হয় না, ইহাই লোকের 
মনের ভাব। এই প্রকার মানসিক অবস্থা, অনেক পরিমাণে, 
প্রচলিত পৌত্তলিকতাকে পোবিত করিতেছে । 

ক্সঁসল ঈশ্বরকে না! গাঁইয়। একটা মনঃকলিত মুর্তি দেখিস 
লোকে তৃপ্তিলাভণ্করিতে ঘত্ব করিতেছে। এখানে তাহাকে 


ব্রন্ষোপাসনার বিরুদ্ধে আপাত খণ্ডন ) ১৪৫৯ 


দেখিতে পাওয়া অসম্ভব জানিয়! আশ! করিতেছে ষে, 
বৈকুষ্ে বা কৈলাসে গিষ্বা তাহাকে চক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ 
*ইবে। লোকের এই প্রকার মানসিক ভাব লক্ষ্য করিয্াই 
রাজা র্মমোহম রাঁঘ গান রচন। করিয়াছিলেন, "মন যারে 
লাছি পায়, নয়নে কেমনে পাবে” 

পরমেশ্বরকে দেখা তে! দুরের কথা) হে চাক্ষুষ দর্শন- 
প্রার্থি! মানুষকে কি কখন দেখিয়াছ? মানুষ কি এই 
ছাত, পা, নাক, কান, মুখ প্রভৃতি কি মানুষ ? এই অস্থি ও 
মাংমপিও কি মানুষ ? তাহা যদি ন! হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, 
মানুষকে কি কখনও দ্েখিয়াছ ? 

জগতের কোন মাসকে কি কখন দেখিয়াছ ? তোমার 
স্বদেশবাসী, গ্রামবাসী, গ্রিবাসী, আর্মীয় স্বঙ্গন কাহাকেও 
কখন কি দেখিয়াছ ৪ তোমার পিত। মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, 
স্ত্রী পুত্র কন্ত! প্রভৃতি পরিবারবর্গের মধ্যে কাহাকেও কথন 
ক্ষিদেখিয়াছ & 

কোন মানুষ কখন কোন মানুষকে দেখে নাই। এই থে 
আমি আপনাদের সন্মুথে দণ্ডায়মান হইয়া ব্ৃত1 করিতেছি, 
আপনারা কি আমাকে দেখিতে পাইতেছেন ? আপনারা 
কতকৃগুলি শব্দ শুনিতেছেন, গ্রবং জড়পদার্ঘ এই শরীরট। 
দেখিতেছেন। আপনারা আমাকে দেখিতে পাইতেছেন না, 
আমিও আপনাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না। দৈর্ঘা, প্রস্থ, 
বেধ দেখিলেই কি মানুষ দেখ! হয়? মাংসপিও দেখিলেই 
কি মানুষ দেখা হয়? 

বিদেশে রহিয়াছি, হঠাৎ সংবাদ পাইলাম, আমার মাতা 
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ঠাকুরাধীর কঠিন গীড়!। অমনি বাস্ত হইয়! ব্যাকুলচিত্তে 
বাড়ী আসিলাম। ম| ম| বলিয়া ডাকিলাম ১ ম। কোথায়? 
মা কোথায় ৭ কে আর উত্তর দিবে? পরিবারগণ কাদিতেছ্টে, 
মাতার মৃতপরীর গৃহ-প্রাঙ্গণে শয়ান। বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক 
আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করিয়! বলিলাম, "হায়! মার সঙ্গে 
দেখা হইল ন1।”! 

দেখা হইল না কেন কি এমন ছিল, যাহ! এখন নাই? 
পুর্বে এমন কি দেখিতাম, যাহ! এখন দেখিতে পাইতেছি 
না? দেই হন্তপদ; সেই মুখ, সেই চক্ষু, সেই নাসিকা, এই 
সকলই দেখিতেছি। তবে কেন বলি “হাক! দেখা হইল 
না?" 

দ্বেখ। অর্থে যদি চক্ষে দেখা হয়, তাহ! হইলে চিরদিন 
ষছা। বেখিক্াছি, ওখনও তহং দেখিতেছি। কিন্ত চক্ষে 
দেখা ভিন্ন কিআর কোন রূপ দেখা নাই? তবে কেন বলি, 
“হায়! মার সঙ্গে দেখা হইল না!” শারীরিক চক্ষুর সাহাধ্য 
ব্তীভ এতদিন যে অশরীরী, জ্ঞানময়ী, স্নেহময়ী মাকে 
দেখিয়াছিলাম, এখন তাহাকে শারীরিক চক্ষে কেমন করিয়া 
দেখিব? শারীরিক চক্ষু যেমন সেই মাভার মাতা, স্বরগীন়্ 
অনস্ত মাতাকে (েখিতে পায় না, সেইক্জপ এই পরিমিত 
পার্ধিব মাতাকেও দেখিতে পায় ন1 মাতা কি পিতা; 
ভ্রাতা কি ভগিনী; প্রতিবাদী কি গ্রামবাসী ; স্বদেশবাসী 
কি বিদেশবাদী কোন অকুষ্যকে দেখিতে পায় না। জান 
জ্ঞানকে দেখে, প্রেঙ্গ প্রেমকে দেখে, সংক্ষেগতঃ আত্ম! 
আত্মাকে দেখে। .নিরাকারদর্শন ফেবল পরত্রহ্ম সম্বন্ধে নর, 
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মাছ যে মানুষকে দেখিতেছে, ইহাও নিরাকাঁরদর্শন। 
ঘে ব্যক্তি মনে করে যে, সাকার দর্শনই মানুষের সর্বশ্ব, 
তার তুল্য ভ্রান্ত আর কে? 
নিরাকারের চরণ । 

এখন আর একটি গুরুতর আপন্তি আঁলোঁচন! করিতে 
হুইবে। অনেক সাকার-উপাসক বলেন, "তোমর! মুখে বল, 
নিরাকার ঈশ্বরের উপাঁপনী করি) কিন্তু বাস্তবিক তোমর! 
মনে মনে সাকার উপাসনা করিষা থাক 1” কেন এ প্রকার 
করিবার প্রয়োজন কিঃ. লোকের নিকট নিন্দিত, ত্বণিত 
ও অত্যাচারিত হইবার লৌতে আমরা এই কপটতা। করি? 
আপত্তিকারীগণ, কি আমাদের মযনের ভিতরে প্রাবেশ করিয়া 
দেখিয়াছেন যে, আমরা 'গার্থই সাকার উপাসনা করিয়া 
থাকি? 

ধারা এরূপ গুরুতর আপত্তি উপস্থিত করেন, তীহাদের 
অবস্ত যুক্তি আছে। যুক্তি এই যে, প্যখন তোমরা ঈশ্বরের 
চরণ, ঈশ্বরের মুখ গ্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতেছ, তখন 
তোমরা! বস্তি একটা মৃষ্তি চিন্তা কর। মুখে বলিতেছ 
'রণ+, 'মুখঃ, অথচ মনে গাবিত্েেছ নিরাকার, ইহা কি কখন্‌ 
সম্ভব হইতে পারে? একজন ঈবলিয়াছেন ্যথন চরণ শব্দ 
বল তখন মনেও অবনত চরণ ভাব। নতুৰঠ ঝলিতেছ চরণ, 
ভাবিতেছ কি কুম্ড়া ?* 

আমরা যখন পরমেশ্বর সঙ্থক্ধে চরণ সুখ প্রভৃতি শব 
ধাবছার করি, তখন যে উহা! রূপক অর্থে বাবহৃত হয়। এই 
সহজ কথাটাও কি আবার বুঝাইম্| দ্রিতে হইবে? সাঁলব- 
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প্রক্কতির মধ্যে শ্বভাবতঃ কবিত্ব রহিয়াছে । মন্ুঘ্য ইচ্ছা 
না করিলেও শ্বভাবতঃ তাঁহার মুখ হইতে রূপক শব নিঃস্বত 
হইয়া! থাকে । যে কবিত্ব মনুষ্যসাধারণের হৃদয়ে স্বভাবতঃ 
বর্তমান, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিতে তাহা অধিষ্ষতর পরিমাণে 
দুষ্ট হয়। ইহারাই কবি বলিয়! প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
নিরাকার ত্রন্গ সম্বন্ধে আমরাই কেবল দ্ধূপক শব ব্যবহার 
করি, এমন লয় । প্রাচীন মহতিগণও সেইরূপ করিয়াছেন । 
নিরাকার ত্রহ্তত্ব গ্রাতিপাদন, উপনিষদ সকলের একমাত্র 
উদ্দেশ্ত হইলেও, ব্রন্ষশ্বক্ূপ বলিতে গিয়া, তীহাকে, 
“অস্থুলমনণুইন্থ মদীর্ঘমলোহিতমন্সেহমচ্ছায়মত 
মোহ্বাঘ্‌নাকাশমসঙ্গ মরসমগন্ধমচক্ষ্কমত্রো ত্রমবা- 
গমনোষাতেজফূম প্রাণমমুখমমাত্রম্‌ 8৮ * 
বালয়ী বর্ণনী করলেও), আবীর স্থানে স্থীগে আমাদের মত 
রূপক শঙ্খনকল প্রয়োগ করিয়াছেন। একস্বলে বলিতেছেন) 
“বিশ্বতন্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখে। বিশ্বতোবাহুক্ষত বিশ্বৃতস্পাৎ 1” 
সর্বত্র তাহার চক্ষু, সন্ধত্র তাহার যুখ, সর্বত্র কাহার বান, সর্বত্র 
তাহার পদ দিদ্যমান্‌ রহিয়াছে। নিধাকার ব্রহ্ম অথবা 
নিরাকার মন সম্বন্ধে, চক্ষু প্রভৃতি শারীরিক ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ- 
বাচক শবের রূপব“ব্যবহার মনুষ্যের পক্ষে যারপরনাই স্বাভা- 
বিক। সেই জন্তই কি প্রাচীন, কি বর্তমান সময়ে নিরাকার 
্রন্মনাধকদিগের মধে উহার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়! থাকে । 


তিনি হুল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হুম্ব নছেল। ভিন দীর্ঘ 
নহেন; তিনি অলোহিত। অন্সেহ, অচ্ছায়। অতমঃ ) অবায়ু, অনাক!শ, অসঙ্গ, 
রস, অগন্ধ, অচক্ষু, অকর্ণ, অবাকৃ7 তিলি মনোবিহীন, তেজো বিহীন, শীরী- 
রিক ৭ বিহীন, কাহাদও সহিত তাহার উপয| হুপ্ন না। 


ব্রন্মোপারনার বিক্ুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন । ১৩৩ 


কেবল ষে, ধর্্মবিষয়ক বস্তুত, ব1 ভক্তির উদ্দীপক 
স্তোন্্র গ্রার্থনাদিতে এ প্রকার শব্ধগ্রয়োগ দৃষ্ট ছয়, এমন 
নহে) সাধারণ সাহিত্য মধ্যে এ প্রকার ব্যবহার গ্রভৃত পরি- 
মাণে বিদ্যুমান্‌ *রহিয়াছে। কেবল সাহিত্য কেন? সামান্ত 
পত্রাদি রচনাতেও এরূপ রূপকপ্রয়োগ প্রচলিত । 

ছ একটি সামান্ট সহঙ্গ দৃষ্টান্ত গ্রদর্ণন করিতেছি। এক 
জম পত্রে লিখিলেন, শ্শ্ীটরণে নিবেদন ইতি” এখানে 
দেখুন, চরণ শখের অর্থকি? লেখক কিসের নিকট নিবেদন 
করিতেছেন ? মুখের নিকট ? চক্ষের নিকট £ নাকের নিকট? 
হাতের নিকট ? না, মনুষাদেহের নিয়তম অঙ্গ চরণের নিকট? 
সকলেই বলিবেন, , চক্ষু, কর্ণ, মুখ, নাসিক, হস্ত, পদ 
প্রভৃতি কোন শারীরিক ইন্দ্রিয় ব অঙ্গের নিকট নিব্দেন 
করা হইতেছে নাঃ মনুষ্য বিশেষের নিকটেই নিবেদন কর! 
হইতেছে। 

পত্রাদ্িতে চরণ শব্দ লিখিলে যথার্থ ই চরণ বুঝিতে হইবে, 
কোন্‌ বাডুল এমন কথা বলিবে? ধাহ্ারা বলেন, চরণ শকের 
অর্থে চরণ, অর্থাৎ শারীরিক অঙ্গ বিশেষকেই বুঝিতে হয়, 
তাহাদের মতাসুলারে চলিতে হইলে, যে পত্রের শিরোনামায় 
্রীচরণেমূ লেখা, থাকে, ডাক* হরকরার'“কখন উচিত নয় 
যে, তাহ যে ব্যক্তির পত্র তাহার হাতে দেয়। যখন স্পষ্ট 
শ্রীচরণেযুঃ লেখা রহিয়াছে, তখন পত্রধানি দেব্যক্তির 
হাতে না দিয়া, তাহার পায়ে গু'জিয় দেওয়াই কর্তবা। 

একজনের পিতার চরণে ক্ষত হইল। ক্রমশঃই ক্ষত বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল ; ভয়ানক সৌর হইয়া উঠিল। ডাক্তার বলি- 
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লেন চত্নণ ছখানি না, কাটিয়া ফেলিলে আর রক্ষা নাই। 
অগত্যা উহ! 22)09559 করা হইল। তাহার পুভ্র কোন 
কারণে বিদেশস্থ হইলেন । সেখান হইতে পিতা ঠাকুর 
মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিবেন। কিন্ত গত্রের, শিরো- 
নামায় কি লিখিবেন? পূর্বের সায় কি শ্রীচরণ কমলেষু 
লিখিবেন ? পিতৃভক্ত পুত্র ধ্যানে বসিলেন) দেখিলেন পিতার 
মুখ আছে, কর্ণ আছে, নামিকা আছে, হস্ত আছে, বক্ষঃস্থল 
আছে, উদর আছে, কেবল চরণঘুগল ধ্যানে পাইলেন না। 
ডাক্তারের সুতীক্ষ অস্ত্র সে ছুটিকে অদৃশ্ঠ করিয়াছে। পুত্র এখন 
করেন কি? অনেক ভাবিয়। চিস্তিয়া লিখিলেন, *শ্রীহস্তেষু।” 
পিতাঠাকুর মহাশয় চটিলেন। দেখা হইলে পুত্রকে বলিলেন, 
“বাপু হে! আমাকে এমন অপমান করিলে কেন ?” পুত্র 
বলিলেন, "বাবা! মিথ্যা কথ। কেমন করিয়। বপি 1” 

যখন পরমেশ্বর সঙ্বন্ধে চরণ শক ব্যবহার হয়, তখন তাহার 
অর্থকি? চরণশর্ষে কোন স্থানে আশ্রয় বুঝায় । যদি বলি, 
পহে প্রভো! আমাকে তোমার চরণ দেও1% এন্থলে চরণ 
অর্থে আশ্রয়। কোন কোন স্থলে বিশেষ একটা কোন অর্থ 
বুঝায় না; ফেবল বিনীতভাব প্রকাশ করে; কেধল আপ- 
নাকে ছোট করা“হয়। অনেক স্থলে উক্তশব্দে ভক্কিভাব 
প্রকাশ হয় মাত্র! 

ব্রন্মোপারন। কি আধুনিক ধর্ম ? 

অনেকে মনে করেন যে, নিরাকার পরমেশ্বরের উপাস্সন। 
আমাদের দেশীয় প্রাচীন ধর্শ নহে; উহ এক প্রকার বিলাতী 
মত। স্থতর(ং উহ্া কোনক্রমেই গ্রহণধোগ্য নহে। 
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বাস্তবিক কি ব্রন্ধোপাসন। নৃতন,মত ? শান্তজ জানেন 
যে,ইহার তুল্য ভূল কথা আর কিছুই নাই। কিন্তু যদিই ব! 
ইহা নূতন মত হয়, তাহাতেই বাকি? প্রাচীন কাল হইতে 
প্রচলিত,হইয়! আসিতেছে বলি] কি অনতাকে গ্রহণ করিতে 
হইবে, এবং বর্তমান সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া! সতাকে 
অগ্রাহহ করিতে হইবে? প্রাচীন কি ্সাধুনিক সে বিচার 
করিতে চাই না; সত্যকি অসভ্য তাহাই দেখিতে চ]ই। 
যদ্দিও বা সহশ্র সহস্র বৎসর হইতে প্রচলিত হইয়া! আসিয়। 
থাকে, যদিও বা বেদবেদান্ত দ্বার সমর্থিত হইয়া! থাকে, তথাচ 
যাহ অসত্য তাহা চিরদিনই পরিত্যজ্য ; এবং যদিও ব। এই 
মুহুর্তে আবিফৃত হইয়া থাকে, য্ঠিও বা অতি সামান্ত লোকে 
সামান্য ভাষায় তাহ! প্রচারিত করে, তথাচ সতা চিরদিনই 
শ্রহ্ধা ও আদরের পদার্থ ;-চিরদিনই শিল্োধার্য্য। 

সতাগ্রহণ করিবার সময়, প্রাচীন কফি আধুনিক, যেমন 
বিচাঁর করিব না, সেইক্প দেশীয় কি বিদেশীয় তাহাঁও দেখিব 
না। দেশীয় বলিয়া কি অসত্যকে আলিঙ্গন কারতে হইবে? 
আবার বিদেশীয় বলিয়াই কি সত্যকে পদতলে বিদলিত 
কারতে হইবে? গ্লেচ্ছন্তাযা শিখিব লা, শ্লেচ্ছগ্রস্থ পাঁড়ৰ 
না” এমন কথা! যে বলে তাহার তুল্য ভ্রান্ত মার কে? প্রাচীন 
কি আধুনিক, ইউরোপীয় কি ভারতবর্ষীর়, সত্য সম্বন্ধে এ 
সকল বিচার কর! সন্কীর্ণ-হৃদয় নির্কোধের কার্য । যে সময় 
ব।ষেস্থান হইতেই সতা আঙ্ৃক না কেন, উহ! সত্য-স্বরূপ 
গরমেশ্বরের পবিত্র চরণারবিন্ব হইতেই নিঃস্যত হইয়াছে 1 

কিন্ত বাস্তবিক কি নিরাকার ভ্রচ্ধোপাসন। আধুনিক 


১৬৬ ধঙ্দ-জিজ্ঞানা | 


ব্যাপার? বাস্তবিক কি ইহা রাজ! রামমোহন রাঁয়ের সময় 
হইছে, এই পঞ্চাশ কি পঞ্চার বৎসর মাত্র প্রচলিত হইতে 
আরন্ত হইয়াছে? বাস্তবিক কি প্রাগিন হিল্গুশাস্ত্রে সেই 
অগম্য অপার অভীক্দ্িয় বিশ্ব-কাঁরণের উপাসনার কথ! কিছু 
উল্লিখিত নাই? এমন কথা যে ব্যক্তি বলে, সে হয় আর্যা-শান্ 
সঙন্ধে নিতান্তই মূর্খ ; নয়, সে আপনার স্বার্থনিদ্ধির অভি- 
প্রায় শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপধ্য গোপন করিয়া অনভিজ্ঞ লোকক্ষে 
গ্রভারিত করে। 

যেবলে নিরাকার ব্র্ষোপাসনা আধুনিক ব্যাপার, সে 
কেবল আপনার মূর্খতার পরিচয় দেয় এমন নহে?) অথব! 
সে কেবল অলীক কথা বিয়া আপনার রসনাঁকে কলঙ্কিত 
করে, এমন নহে, প্রাতীন ভারতের যাহা লর্কপ্রধান গৌরৰ 
তাহার প্রতি সে কুঠারাঘাত করে। 

যে নিরাকার ব্রহ্ষধ্যানে পুজ্যপাদ মহধিগণ জীবনসমর্গণ 
করিয়াছিলেন, যে নিরাকার ব্রঙ্গধ্যানে তাঁহার] ইহলোকেই 
স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন /--সশরীরে ম্বর্গভোগ 
করিয়াছিলেন, ইহু জীবনেই জীবনুক্তি লাভ করিয়াছিলেন,» 
যে নিরাকার ব্রহ্গধ্যানে তাহার! দৃশ্য বধ্যাত্মজগৎকে, 
পরিদৃশ্তমীন্‌ জড়জযৎ অগেক্ষা ল্পষ্টতর ও উজ্জলতররূপে 
প্রত্যক্ষ অন্গুভব করিয়াছিলেন, এখন তাহাদেরই সন্তান বলিয়। 
পরিচয় দিয়! লোকে অক্লানবদনে বলিতেছে "নিরাকার ব্রন্ধ- 
ধ্যান আধুনিক ব্যাপার, নিরাকার ব্রদ্গধ্যান অসম্ভব ব্যাপান্ধ 1” 

যে হপোনিষ্ঠ পৃতচরিত্র মহধিগণ, ত্র্মধিদেশে সরম্বতী" 
তীরে প্যত্যং জানমনস্তং ব্রন্ধ" এই গম্ভীর বাক্য উচ্চারণ 
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করিয়। আীকাশকে প্রতিধবনিত ও পবিত্রীকৃত করিয়াছিলেন, 
ধাহার ভগবত্ততিপ্রণোদিত হইয়া, "আতখ্মশজীড়আান্ব-রতিঃ 
ক্রিয়াবানেফব্রহ্ষবিদাং বরিষ্ঠ£”* এই হথগভীর মহান উপ- 
দেশ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করি, এখন ধাহার! 
নির্শজ্জভাবে জগতের সন্মুথে গ্রচার করিতেছেন যে, শান্ত 
নিরাকার উপাসনার কথ। নাই, পুতুল পুঞ্জাই ভারতের চির- 
সম্পত্তি, তাহার! কি যথার্থই সেই সকল পুজ্যপাদ আর্ধ্য 
পিতৃ-পুরুষদিগের বংশ-সম্ভূত? যথার্থই, কি তারা সেই 
নকল মহাপুরুষদিগের সনস্তানপরস্পর! ? শোক-তাপ। ছঃখ 
দারিদ্র্য, মোহকোলাহল হইতে বছু দুরস্থিত দেবলোকবাসী 
আর্ধ্য পিতৃপুরুষগণ,! আপনারা "যদি একবার এই অজ্ঞান 
ক্মধোৌলোকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, ভাহা হইলে নিশ্চয়ই 
বলিবেন। ধিক; শতধিক ১ পবিত্র আধ্যবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়া ইহারা সেই সতা-্বরূপ পরম দেবতাকে জানিতে 
পারিল না! নেই অতীক্জ্রিয় মহান্‌ পুরুষের অরূপ সৌন্দর্য্য 
দর্শন করিয়। কৃতার্থ হইতে পারিল না! হায়! আধ্য-সম্তান 
হইয়া বলিতেছে, নিরাকার পররব্রন্গ, ধ্যানের গমা নহেন! 
ধিক! শতধিক্‌ 1, 

আমাদের প্রাচীন শাস্তে রিরাকার ব্র্দাপাননা সমধিত 
হইয়াছে কিন, ধাহারা যথার্থই জানিতে চান, তাহাদিগকে 


বিনীতভাবে অনুরোধ করি, উপনিষদ্‌ পাঠ ককুন। একাদশ 
খানি উপনিষদ্‌ অমূল্য সত্য-রত্বের ভাগ্ডার। বেদের শিরো- 
ভূষণ উপনিষদ পাঠ ককন। আমি যতদুর জানি তাহাতে 


ক* বিনি পরযাত্মীতে ত্রীড়| করেন, খিনি পরমাত্মবাতে রতি করেন, এবং 
অথকখীশীল হয়েন। তিনিই ব্রদ্জোপাসকদিগের মধ্যেষ্তেকঠ | 
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আপনাদিগকে বলিতে, পারি যে, পরমাক্মার স্বরূপ ও সন্িকর্ষ 
বিষয়ে উপনিষদ্ধে যেমন চমৎকার উপদেশ আছে, এমন আর 
কোথাও নাই। পরের মুখে ঝাল খাইবেন না। মনে করুন, 
শাস্ত্রী মহাশয় এক প্রকার বলিলেন, আমি এক গ্রকার বলি- 
লাম, আর এক ব্যক্তি আর এক প্রকার বলিল, আপনারা 
কোন্টা লতা বলিয়। গ্রহণ করিবেন? তাই বলি পরের মুখে 
ঝাল থাইবেন না। নিজে উপনিষদ্‌ পাঠ করিয়া দেখুন, 
তাহাতে কি আছে। 

এ ব্যক্তি কি বলিল, ও বাক্ত কি বলিল, সে বিষয়ে মন 
না দিয়া নিজে শাস্ত্র পাঠ করিয়। দেখুন, তাহাতে কি আছে। 
আমাদের কথ! শুনিবেন না; আমরা কে? কোন্‌ ছার? 
প্রাচীন, মান্ত টাকাকারগণ শান্তরার্থ কিরূপ ব্যাধ্য! করিয়াছেন, 
ভাহাই দেখুন। বুঝিতে পারিবেন, ব্রন্ষোপাসনা আর্্য- 
শান্তর-সিন্ধ কিনা, উহা একটা অধুনিক ব্যাপার এ কথা 
সত্য কি ন1? আবার বলি, পরের মুখে ঝাল থাইবেন না ;স্ 
কোন ব্াক্তি বিশেষের পক্ষ-সমর্থন ব1 দল-বিশেষের পুষ্টিসাধন 
করিতে গিয়। আপনার পরমার্থ থোয়াইবেন ন1। 

মহধিগণ উপনিষদে কি বলিতেছেন, শ্রবণ করুন; 

আম্মা বা অরে ভষ্টব্যঃ শ্রেতব্যোমস্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ। 

পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে। 
পরমেশ্বরের উপাসনা কেমন ভাবে করিতে হইবে, ত্ধি- 
যয়ে বলিতেছেন ১-- 
আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। 
পরমাত্মাকেই শ্রিনরূপে উপাসন1 করিবে। 


ব্রন্ষোপাননার বিরুদ্ধে আপত্তি খওন 1 ১৬৯ 


মহর্ষিগণ গ্রেমের সহিত পরমাম্সার উপাসনা করিতে 
উপদেশ দিতেছেন। 

গ্কাবার দেখুন $--- 

যঃ সবব্বভঞঃ সর্রবিৎ বট্যৈষমহিমা ভূবি দিব্যে। তথিজ্ঞা- 
নেন পরিপন্ন্তি ধীরাআনন্দরূপমমৃ্ং যদ্ধিভাতি। 

যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বববিৎ বাহার এই মহিমা ভূলোকে ও 
দ্যলোকে, যিনি আনন্দপূপে অমুতরূপে গ্রকাশ পাইতেছেন, 
ধীরের! তাহাকে জ্ঞানদ্বার। সর্বত্র দুটি করেন। 

পুতুল গড়িয়া পরমেশ্বরক্কে দেখিতে হইবে, মহধিগণ 
উপনিষদ এমন কথা বলিতেছেন,ন! 1 

“তঙ্গিজ্ঞানেনন পরিপন্তান্ত ধীরাঠ? 

জ্ঞানদ্বারা ধীরের। তাহাকে দর্শন করেন। 

ধাহার] মনে করেন ধে, প্রাচীন আর্ধ্যশান্ত্রে সাকার উপা- 
সন! ভিন্ন নিরাঁকর উপাসনার উপদেশ নাই, তীহার। দেখুন 
বেদের শিরোভূবণ উপনিষদ্‌ কি উপদেশ দিতেছেন। 

ন চক্ষুষা গৃহৃতে নাপি বাঁচা নান্যৈদ্দেবৈ স্তপসা কক্দরণাবা 

জানগ্রসাদেন বিশুদ্বসত্ৃস্ততস্ত্ তং পশ্ঠতে নিষ্কলং ধ্যার" 

মান ॥ 

তিনি চক্ষুর গ্রাহ নহেন, বাকোরও গ্রাহা নহেন। এবং 
অপরাপর ইন্ত্রিয়েরও গ্রাহা নছেন্, তগন্ত! বা যজ্ঞাদ্দি কর্শ- 
স্বারা তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না) জ্ঞানশুদ্ধি ছারা শুদ্ধ-সত্ব 
ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়1 নিরবয়ব ব্রক্ষকে দর্শন করেন । 

আঁর্য্যশান্ত্রেকি সাকার উপাসন। ভিন্ন নিরাকার সাধনের 
কথা নাই ? এমন ভয়ানক মিথ্যা কথাও আর নাই। 

৪৫ 


১৭৩ ধর্মমজিজ্ঞামা | 


আবার দেখুন, মহ্ষষিহ্ীণ কি বলিতেছেন 3-- 

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মতা ধীরোহর্ষশে(কৌজ্হাতি । 

ধীর ব্যাক্তি পরমাত্াতে শ্বীয আত্মার সংযোগদ্বার 
অধ্যাতুযোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক" হইতে 
সুক্ত হয়েন। 

নিরাকার ব্রঙ্গোপাঁসনা প্রতিগাদক শীল্দ্রীয় বচন কত 
বলিব? আপনারাই বাকত শুনিবেন? তাই আবার বঙ্পি, 
প্রাচীন শান্ত নিচয়, বিশেষতঃ উপনিষদ অপায়ন করুন। 
এক্ষণে পরিবর্তনের ষে মহাবন্তা আসিয়াছে, তাহাতে আমা 
দের ভাল মন্দ সকলই ভাসিয়! যাইতেছে । মন্দ ভাসিয়। 
যায, যাক্‌, ছঃখ লাই। কিন্ত আমাদের পিতৃপুরুষেরা যাহ 
কিছু ভাল রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহ! যেন ভাদিয়! না ষায় ১- 
ব্রঙ্গসাঁধনরূপ অমূল্য পৈতৃক সম্পত্তি যেন ভাঁমিয়া না যাঁয়। 

আমার একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়া- 
ছিলেন। এক গৃহস্থের গৃহে আগুন লাগিয়াছে। গৃচস্থ গ্রাণভয়ে 
পরিবারবর্গকে লইয়] গৃহের বাহিরে আধিয়াছেন। তাহার 
সর্ধন্ব পুড়িয়! যাইতে লাগিল, কি করিবেন উপায় নাই। 
এমন সময় তাহার স্মরণ হইল যে, তাহার গরলোকগত পিতার 
লাঠি ভিতরে রহি্রাছে, শীত্রই দগ্ধ হইয়া যাইবে। তিনি 
লাঠিগাছটী ভক্কি-ভাজন পিতার স্মরণার্থ এতদিন যত্বের সহিত 
রক্ষ। করিয়া আমিতেছিলেন। পিতার লাঠি পড়িয়া যাইবে,ইহ 
তাঁহার প্রাণে সহ হইল না। তিনি বলিলেন, “আমার শাল, 
দোশালা, কোম্পানির কাগজ সব দগ্ধ হইয়া যাক, কিন্তু 
গ্মামি আমার বাবার লাঠি রক্ষা করিব।” অমনি তিনি 


ব্রন্মো পাবনার বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন । ১৭১ 


অগ্নির ভয়ঙ্কর উত্তাপের মধ্যদিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করি- 
লেন? শরীর ঝলগিয়া যাইতে লাগিল, তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই ঃ 
অসামান্য উদ্যমের সহিত পিতার লাঠি বাহিত করিয়া আনি- 
লেন, ভ্হার আনন্দের দীমা রহিল ন1। 

আমরা কি আসাদের প্বাবার লাঠি” পিভৃপুরুষদিগের 
ব্রহ্ম-সাঁধনরূপ অমূল্য সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিব না? বহর 
সহিত তাহা অধিকার ও উপভোগ করিতে পারিৰ নাঃ 
মুক্তির যে একমাত্র প্রকৃষ্ট পথ তাহারা প্রদর্শন করিয়! 
গিরাছেন, চক্ষু থাকিতে কি তাহ1 দেখিয়া লইতে পারিব না 
ইহাও ষদি লা পারি, আর্ধ্যবংশে জন্ম বলিয়া আমর] এত 
গৌবব "করি কেন? আধ্যশোণিত এখনও আমাদের প্রতি 
ধমনীতে প্রবাহিত হইতে টছে কেন? 

ব্রন্ষোপাঁপনা। কি কেবল নক্ন্যানীর ধন্ম ? 

প্রাচীন তন্ত্রের লৌকে আর একটি আপাতত উপস্থি5 
করেন; ব্রহ্গোপাসন। গৃহস্থের ধর্ম নহে) জন্যাসীর ধর্ম। 
যদ্দি ব্রন্মোপাসক হইতে চাও, জ্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গকে পরি- 
ত্যাগ পুর্বধক নির্জন পর্বতকন্দরে ব1 নিবিড় জঙ্গলে যাও) 
খষি-স্ুনর। স্ত্রীপুজ্র পরিবারের মায়! ছিন্ন করিয়া নির্জন 
গ্রদেশে অবস্থান পূর্বক পরব্রহ্ধের ধ্যার্নধারণাদার! ক্কতার্থ 
হইগ়াছিলেন। বিবাহ করিবে, সন্তানাদি হইবে, অর্থে 
পার্জন করিবে, সকলই করিবে, অথচ ব্রঙ্গোপাসক হইবে, 
ইহা কি কখন সম্ভব হয়? 

কে বলিল যে, ব্রন্গোপাষনা গৃহস্থের ধর্শ নয়? হিন্দু 
শানে ধিনি বিশ্বাস করেন, এমন কথা ন্তিনি কখনই বলিতে 


১৭২ ধর্দ-জজ্ঞানা। 


পারেন না। এবিষয়ে মহানির্বাণতন্্র কি বলিতেছেন শ্রন্ 
করুন। 
রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্তাৎ তত্ক্ঞানপরায়ণঃ। 
যদ্‌ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ত্রক্গনি সমর্পয়েৎ ॥ 

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন; বে 
কোন কর্ম করুন, তাহ] পরব্রন্দেতে সমর্পণ করিবেন । 

খষি মুনিরা! কি সকলে মন্ন্যামী ছিলেন? কে বলিল ? বান্ত- 
বিক এ বিষয়ে সাধারণের একটি বিষম ভ্রান্তি আছে। লোকে 
মনে করে যে, আর্ধ্য মহধিগণ সংসার-ত্যাগী ছিলেন। আমা- 
দের প্রাচীন ধর্মশান্্র কল কি বলিতেছে? মহধিগণ সন্ন্যাসী 
ছিলেন ? কেবল ধর্মশান্্র কেন? প্রাচীন সংস্কত-দ।[হিত্য কি 
বলিতেছে? খষিপতী, খষিকন্তা, খধিকুমার, এই সকল শব্ধ 
কি সংস্কত-সাহিত্যের সঞ্ধত্র দৃষ্ট হয় না? খষিরা কেহ সংসার- 
ত্যাগী ছিলেন না, এমন বলিতেছি না? তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই, এমন কি ধীহার প্রধান প্রধান, তীহার। গৃহস্থ 
ছিলেন, সত্রীপুত্র পরিবার লইয়। সংসার করিতেন। 

যাজ্ঞবন্থ্য খবিদিগের মধ্যে একজন গ্রধান। তাহার নাম 
কোন্‌ হিন্দুস্তান ন। গুনিয়াছেন? যাজ্ঞবক্ক্যের একটি নয়, 
ছটা স্ত্রী ছিল ;--টৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। উপনিষদে আছে, 
তিনি তাহাদিগকে ব্রন্গজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। 

এস্থলে অনুষসক্রমে একটি কথা বলি। এখন সকলেই 
মনে করেন যে, স্ত্রীলোক ও শৃদ্রের বেদে অধিকার নাই। 
আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ বপিয়া থাকেন, শন্ত্রীশূদ্র দ্বিজ- 
বন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি€গাচরা* জ্্ীলোক, শৃদ্র ও পনিত ব্রাহ্মণের 


ভ্রন্ষোপাননার বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন । ১৭৩ 


বেদে অধিকার নাই। ইহা নিতান্তই,অমূলক কথা। বেধের 
শিরোভাগ উপ([নিষদেই রহিয়াছে ষে, স্ত্রীলোকে স্বামীর নিকট 
্রন্ধজ্ঞান শিক্ষা; করিতেছেন। * 

সেপ্ষাহা হউক, মহর্ষিগণ অনেকেই যে গৃহস্থ ছিলেন 
তগ্দিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। বর্থনান সময়ের কোন এক 
জন ত্রাঙ্গণকে জিজ্ঞাসা করুন; "মহাশয়! আপনার কোন্‌ 
গোত্র?» “শাণ্ডিলা গোত্র ।* আর একজনকে গিজ্ঞাস। করুন, 
“আপনার কোন্‌ গো ?* “ভরদ্বাজ গোত্র” কেহ বা বলি- 
বেন, "কাশ্তুপ গোত্র ।”৮ গোত্র অর্থকি? গোত্র অর্থবংশ। 
পিজ্ঞাসু। করি, খধি মুনিগণ গৃহস্থ ছিলেন না, তাহাদের স্ত্রী 
পুত্র পরিবার ছিল লা, তত্র বর্তমান সময়ের ত্রাঙ্মণগণ কেমন 
করিয়। তাহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন? যদ্দি বল খষি 
সুনিগণ গ্হস্থ ছিলেন না, তাহা! হইলে বর্তধান সময়ের ব্রাঙ্গাণ- 
গণের ব্রাঙ্গণত্ব চলিয়া যায়। খবিদিগের বংশে জন্ম বলিয়াই 
এখনকার ব্রাঙ্ষণদিগের ব্রাঙ্মণত্বের উপর দাবি। আর যদি 








শ* ঘোব।এতদক্ষরং গার্দা বিদিত্বাংশিন লোকে জুহো তি ধজতে তপস্বপ্যাতে 
বহুনি বর্ন সহস্রণান্তবদেবাস্ত তভখতি ॥ 
হে গার্ি! ঘে ব্যক্তি এই অবিনাশ পরমেখরত্ডে না জানিয়া, বদিও বহু 
সহস্র বৎসর এই লোকে হোম বাগ তপস্া করে, তর্থাপি সে স্থাদী ফপপ্রা্ত 
হয় না। ইতাদি অনেক শ্নোকে গার্সি। মৈত্রেছী প্রভৃতি জার্ধা মহিলাগণের 
্রহ্গজ্ঞান শিক্ষার কথা প্রাপ্ত হওয়া খায়] এতভিন্ ষেদের কোন কোন অংশ 
কোন কোন আঁ্ধ্যনহিলার বতিত। অক্ষদকুমার বাবুর উপাদক লম্পদায়ের 
উপক্রমনিক1ও পতিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জাতিতেদ বিষয়ক বক্ত তা 
দেখুন। 
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বল ষে, তাহারা গৃহস্থ ছিলেন, তাহা হইঙে কেমন করিয়! 
বলিবে যে, গৃহস্থের ত্রহ্ষজ্ঞানের অধিকার নাই %. 

জনক রাজার কথ। দকলেই জানেন। ইনি ব্রহ্মোপাঁসক- 
গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য ছিলেন। আমাদের এক 
একটি ক্ষুদ্র সংসার নির্বাহ করিতে হয়, ইস্াকে প্রকাণ্ড রাজ্য- 
রূপ একটা প্রকাণ্ড সংসার চালাইতে হইত অনেকে মনে 
করেন যে, ধাহারা ধর্মজ্ঞ হইবেন, রাজনীতির সহিত তাহাদের 
কোনক্ধপে সংঅব থাকিবে ন7া। যিনি ভগবপ্তন্ত, তিনি ভগ- 
বানের ধ্যান ধারণাতেই কাঁলাতিপাত করিবেন 7 রাজনীতির 
সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাঁক। উচিত নহে। জনক, রাজা 
ছিলেন,-মুর্তিমান্‌ রাজনীতি ছিলেন। ক্ষাথচ তিনি ব্রহ্গো- 
পানকদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া! পরিগণিত ছিলেন। 

এ বিষিয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। এক সময়ে মহবি 
শুকদেবের মনে এই সংশয় উপস্থিত হইল যে, রাঁজধি জন- 
ককে গুরুতর রাজকার্ধ্য নির্বাহ করিতে হয়, অথচ তিনি 
ব্রন্মোপাঁনকদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব 
হইতে পারে। ' এই সংশয় অপনোদনের জন্ত গশুকদেব জনকের 
নিকট গমন করিয়া বলিলেন ;--রাজধি! আপনাকে এত বড় 
রাজ্যের গুরুতর কার্ষ্যে মনোনিবেশ করিতে হয়, অথচ 
আপান শ্রেষ্ঠ ব্রন্ধোগাদক বলিয়া! গণ্য, এ উভ্তগ্মই কেমন 
করিয়! সম্ভব হইতে পারে, আমাকে বুঝাইয়া' দিন্‌।” 

জনক বলিলেন, “আপনাকে তাহ বুঝাইগ দিব ; কিন্তু 
কাপনি গ্রথমে আমার এই প্রাসাদের সকল স্থান লেখিয় 
জানুন! আমি এই প্র।সাদকে অতি সুন্দর করিয়া সঙ্জিত 


প্রন্মৌপাননার বিরুদ্ধে আপভি খণ্ডন । ১৭ 


করিয়াছি; আপনি অনুগ্রহ করিয়। *এই সুসজ্জিত প্রাসাদ 
দর্শন করুন” 

শুকদেব গ্রামার দর্শনে যাইতে উদ্যত হইতেছেন, এমন 
সময়ে জনক বলিলেন, “দেখুন, অমনি গমন করিলে হইবে 
না) একটি তৈলপূর্ণ পাত্র হস্তে লইয়। যাইতে হইবে। জনক, 
শুকদেবের হস্তে একটি তৈলপূর্ণ পাত্র প্রদান করিয়া বলিলেন 
ধে, উহার এক বিন্দু তৈল যেন পতিতনাহয়। শুকদেব 
উহ1 লইয়! প্রাসাদ দেখিতে চলিলেন। 

কিছবৎক্ষণ পরে প্রাসাদ দেখিয়। গ্রত্যাগমন করিলে, জনক 
শুকদেব্ক বলিলেন, প্মহধি ! ক্বেমন দেখিলেন 2৮ শুকদের 
প্রাসাদের শোভা ৩ সৌন্বধ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন । 
"তৈল পড়ে নাই তে? শুকদেব বলিলেন, “নাঃ এক বিন্দু 
নাঁ। কিন্ধ আপনি আমাকে বুঝাইরা দ্রিন্‌ যে, আপনি গুরুতর 
রাজকার্ধ্যে মন দিয়াও কেমন করিয়া পরব্রঙ্গে চিত্ত স্থির 
রাখিতে পারেন।* তখন জনক বলিলেন, “মহধি! আপনি 
যেমন গ্রাসাদের সকল স্থান দর্শন কতিয়। আনন্দলাভ করি- 
লেন, অথচ ভৈলপূর্ণ পাত্রের প্রতি সন রাখিলেন, আমিও 
সেইরূপ সমুদয় রাজকার্ধ্য নির্কধুহ করি অথচ ভগবানের 
প্রতি মন রাখি।” 

জনক ও শুকদেৰ সম্বন্ধে এইক্বপ আর একটি গল্প আছে। 
এক দিবস জনক ও শুকদেব উভয়ে বসিয়া তত্বজ্ঞানের আলো- 
চন। আরম্ভ করিয়াছেন,এমন সময়ে মায়াতে হঠাৎ বোধ হইল, 
বেন রান্মবাটীতে অগ্রিদাহ উপস্থিত হইয়াছে । শুকদেব অত্যন্ত 
ব্যস্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও দড়িয়/” খাইবার উপক্রম 


১৭৬ ধর্দ-জিজ্ঞান! | 


করিলেন। জনক বলিলেন "মহর্ষি! আপনি কোথায় াইতে- 
ছেন ?”৮ শুকদেব ধলিলেন, "মহারাজ! দেখিতেছেন না, 
রাজবাটাতে আগুন লাগিয়াছে ? আমি আমার বহির্বাস রক্ষা 
করিবার জন্য বাইতভেছি।” জনক বলিলেন, “সে ফিমহধি! 
আমার এমন ন্ন্দর প্রাসাদ দগ্ধ হইয়। যাইতেছে, তাহ! গ্রাহা 
করিলাম না,আর আপনি সামান্য বহির্ধ্বাসের জন্ত ব্যস্ত হইলেন?” 

এই ছুটি গল্পে ছুটি সুন্দর উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
প্রথমতঃ সহজ সাংশাদিক কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ভগবানে 
চিত্ত সমর্পিত থাকিতে পানে । দ্বিতীয়তঃ একজন রাজসিংহাঁ- 
সনদে উপবিষ্ট থাকিয়াও অন্তরে প্রকৃত বৈরাগী হইতে পারে, 
'ার একঞন বাহিরে বৈরাগী হইয়(,, অতি ক্ষুদ্র বিষয়ের 
মায়ায় বন্ধ থাকিতে পারে। 

এতক্ষপ পর্য্যন্ত ঘে সকল আপত্তির সমালোচনা করিলাম, 
দে সকল আপত্তি প্রায়ই প্রাচীন তত্ত্বের হিন্দুর মুখে শুন! যায়। 
এখন আর এক জনের যুক্তি খণ্ডন করিতে হইবে । ইনি কে? 
হান উনবিংশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্ত যুনা। 

উপাণন। ও নিয়ম ॥ 

আলোক প্রাপ্ত যুবার প্রধান আপত্তি এই যে, জগতের 
সমুদয় ব্যাপার নিয়মানুসারে চলিতেছে । ভৌতিক, শারী- 
রিক ও মানসিক, মনুষ্য এই ত্রিবিধ নিয়ষের অধীন। নিয়ম 
পালনেই মঙ্গল ; নিয়ম লক্বনে অমঙ্গল। তবে ব্রন্দোপাসনার 
গ্রয়োজন কি? ব্রন্মোপাননায় ফল কি? চক্ষু মুদিয়া বসিয়! 
সময় ন্ট করা অপেক্ষা কোন্‌ একটা উপকারজনক কার্য কর 
নাকেনঃ 


ব্রন্মোপাপনার বিরুদ্ধে আপত্তি খগুন। ১৭৭ 


উপাঁপন। কি নিয়ম ছাড়া ? ধাহারু! বলেন, নিয়ম পালনই 
মন্থষ্যের বর্তবা, নিয়ম লঙ্ঘন পাপ, স্থৃতরাঁং উপাসনায় কোল 
ফল নাই, তাহাদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা] করি, উপাসনা 
জগতের $কান্‌ দিয়মের বিরোধী ? ভৌতিক, শারীরিক ও 
মানসিক যে সকল নিয়ম আছে, উপামনা করিলে তন্মধ্যে 
কোন্‌ নিয়মের বিরুদ্ধ কার্ধ্য কর হয় ? 

এস্বলে কেহ বলিতে গাঁরেন যে, ব্রদ্ষোপামনা কোন নিয়" 
মের বিরোধী না হইলেই যে উহার অনুষ্ঠান মনুষোর পক্ষে 
ক্ভব্যকার্যা হইল, এমন নহে । উপাস্ন! করিলে কোন্‌ নিয়ম 
গ্রতিপাঁলন করা হয়, কোন্‌ নিয়মের অনুগত হইয়া চলা। হয়, 
ইহাই প্রদর্শন কর! আবশ্তক । 

আমি তাহাই প্রদর্শন "করিব । মানব-গ্রক্কৃতির ভিতরে 
এই একটা নিয়ম সকলেই দেখিতে পান যে, মানুষের মন থে 
প্রকার বিষয়ের সংশ্রবে আসে, সেইনূপ ভাব প্রাপ্ত হয়। জল 
যেমন, যে প্রকার পাত্রে রক্ষিত হয়, সেইরূপ শ্বভাঁব লাভ 
করে, নিশ্মল পাত্রে নির্মল থাকে, সমল পাত্রে সমল হইয়] 
যায়, মনও মেইরূপ ভাল বিষয়ের অংশ্রবে থাকিলে ভাল থাকে, 
মন্দ ব্ষিয়ের সংশ্রবে থাকিলে মন্দ হইয়। যায়। সাধু সংবর্গে 
এত উপকার কেন? উহাতে মন সদ্িষক্ট্রে সংস্পর্শে আসে 
বলিয়া । জীবন চরিত পাঠে এত উপকার কেন? মহৎ 
ব্যক্তিদিখের জীবনের মহৎ কার্ধা ও মহৎ ভাব দকলের সহিত 
আমাদের মন সংআবে আসে বলিয়। জদ্গ্রস্থ পাঠে উপকার 
হুর কেন? গ্রন্থনহিত সন্তৰ নিচয়ের সঙ্গে মনুষ্যের মন 
সংশ্লিষ্ট হইয়! যায় বলিয়।। 


৯৭৮ ধন্মজিজ্ঞাব । 


ঘদ্দি ইহাই একটি মানপিক নিয়ম হইল যে, মনুষ্যের মন 
যেমন বিষয়ের সংঅ্রবে আসে, সেইরূপ হইয়া যায়,--নীচ, 
অপবিত্র বিষয়ের সংশ্রবে আদিলে নীচ ও অপবিত্র হুইয়! 
যায়, এবং মহৎ ও পবিত্র বিষয়ের সংআবে আমলে মহ 
ও পবিত্র হয়,_তবে জিজ্ঞান। করি) ধাহার তুল্য পবিত্র ও 
মহৎ আর দ্বিতীয় নাই, তাহার সংজ্রবে আমিলে মন মহ 
ও পবিত্র হইবে না কেন? ধিনি পবিত্রতার অনস্ত উৎল, 
পশ্ুন্ধমপাপবিদ্ধং» পরমেশ্বর, তাহার সহবাসে পবিত্র হইব ন| 
কেন? পকীটস্ত কীট" মন্ুষ্যের মহত্ব পাঠে মন মতস্তাবে যদ্দি 
পূর্ণ হয়, তবে মহত্বের অনন্ত মাগরে নিম হইলে মহত্বলার্ভ 
হইবে না কেন? 

যদি গুরুজনের সঙ্গে থাকিলে দুপ্রবৃত্তির বল হস 
হয়, তবে যিনি অখিল ব্রক্গাণ্ডের পরম গুরু তাহার সঙ্গে 
থাকিলে গাপাসক্তি নিন্তেজ হইবে না কেন? তাহার 
তুল্য পবিত্র, তাহার তুল্য মহৎ, তীহার তুল্য গুরুজন 
আর কোথায় পাইব? কে বলে ব্রক্ষোপাসনা নিয়ম- 
বিরুদ্ধ? 


উপারনা ও নীতি। 


আলোকপ্রাপ্ত যুবার আর একটি আপত্তি এই যে, নীভি- 
পরায়ণ হইলেই তো হয়; পরম্বাপহরণ করিওনা, প্ররঞ্চন! 
করিওনা, ব্যভিচার করিওনা, অন্থায়পূর্ববক কাহারও মনে 
ক্লেশ দিওন।, যথাসাধ্য পরোপকার কর, ইহা হইলেই ত হইল। 
নীতিপরায়ণ হও, উপাসনা! আবার কেন? 


ব্রন্ষোপাননার বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন । ১৭৯ 


মীতিপরায়ণ হইন্েই হঈনে যথার্থ কঞ্ধা, সেই জন্তই পর- 
মেশ্বরের উপাসনা করি। উপামন1 যেমন পাধুগ্রবৃত্তি সকলকে 
বদ্ধিত ও দৃট়ীকৃত করে, এমন আর কিসে করিতে পারে? 

যদি ডিত্তকে নির্শলি করিয়া ও হৃদয়কে প্রেমার্ করিয়। 
জগতের শরনারীগণকে পবিত্র প্রেষণয়নে দেখিতে চাও, 
যদ আপনার হূর্বলতা পরিহারপূর্বক, মংসারের বিপদসঙ্কুল 
পথে অদম্যবলে চলিতে চাও, যদ গশুভাবকে পদভলে 
বিদলনপুর্ধক, দেবভাবকে সমুজ্জল করিয়া মানবজীবনের 
মহছুদ্দেত্য সংলাধন করিবার বাসন! থাকে, তবে অনস্ত মঙ্গল” 
ভাব, প্রেয়ঃ পবিত্রতা সমন্বিত পূর্ণশক্তি পরম দেবতার চরণা- 
শর গ্রহণ কর, তীষারই ুণকীর্তন কর, তাহারই বিশুদ্ধ 
শ্বরূপ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া কৃতার্থ হও । 

উপাসনা কি? পরমেশরে প্রীতি, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ 
করাতেই কি উপাসন। হয় না% ইহাই বদি হইল, তবে উপা- 
সনাবর্জিত নীন্তি অথবা নীতিবর্জিত উপাসনা, কেমন 
করিয়া সস্ত্ব হইবে? পিতামাতাঁকে শ্রীতি ও ভক্তি করা, 
তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া] কি নীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত 
নহে? তবে ধিনি পিতার পিতাঃ মাভাঁর মাত', অখিল তরঙ্গ 
পের পিতা মাতা, তাহাকে প্রীতি*ও ভক্কি*করা কি নীতি 
বিরুদ্ধ কার্ধয ? উপকাবীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া যদি নীতি হয়, 
তবে জীবের পক্ষে ধাহার তুল্য উপকারী আর কেহ নাই, 
তাহার প্রতি ক্কৃতজ্ঞ হওয়া কি নীতি বিগঠিত কার্ধ7? যদি 
এমন কোন শীতিশাস্ত থাকে, যাহ পিতামাতাকে 'ভাল- 
বাসিতে ও তাহাদের গ্রতি কৃতজ হইতে লিষেধ করে, তবে 
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সেই নীতিশস্্রই বলিছে পারে, জগতের পিতাঁম।তাঁকে ভক্তি 
করিও না, তাঁচার প্রতি কৃতজ্ঞ হইও না। 

খিনি আসল মাতা, যিন শ্নেহরূপে মাভৃহদয়ে অবভার্ণ 
ন! হইলে, মাতা আমাকে ঘ্বণিত মাংসপিগ জ্ঞানে শ্াশানে 
নিক্ষেপ করিতেন, তাহার প্রতি কি মাহৃভক্কি শিক্ষা করিব 
না? যে নীতি বলে, পিতা মানার প্রতি কৃতজ্ঞ ও ভক্কি- 
মান্‌ হওয়ার প্রয়োৌদ্ধন নাই, সুতরাং জগতের পিতা মাতার 
গ্রুতি ভক্তিশিক্ষা করাও কর্তব্য নহে, এমন নীতি যত শীত্ 
জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়, ততই মঙ্গল। মাতৃভক্তি" 
বিহীন অকুতজ্ঞ পাষণ্ডের আবার নীতি কি? 

নীতি ও ধর্ম কি ভিন্ন? পাখিব মাতার প্রতি ভক্তি, ও 
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, উভয্ুই ভক্তি, একই পদার্থ, কেবল 
পান্রভেদে নাঁম ভেদ, একটির নাঁম নীতি, আর একটির নাস 
ধর্ম। 

আর এক ভাবে দেখিলেও নীতি ও ধর্শখ অভিন পদার্থ 
বলিয়া গ্রাভীত হইবে । নলীহি বাহার আদেশ, ধন্ম তাহারই 
আদেশ। যে বলে নীত ও ধর্ম ভিন্ন গে ধর্ম-তত্ব বিষয়ে 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । যে বলে লীতি ইহকালের জন্য, ধন গর" 
কালের জন্, সে ধর্ম-তত বিষয়ে নিতান্ত মুর্থ। একই পর্ব 
হইতে নিঃস্যত গঙ্গা ও যথুনা, যেমন প্রয়াগতীর্ঘে একত্র 
মিলিত হইয়! সাগরসঙ্গমে ধাবিত হইতেছে, সেইন্ধপ গবিজ্র 
পরমেশ্বর হইতে বিনিংস্যত নীতি ও ধর্দা, ইহজজখীবনরূপ পবিত্র 
শ্রয়াগতীর্থে একত্রীভূত হইয়া অনস্তজীবনসাগরাভিসুখে 
ধাবিত হইয়াছে। 
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উপামন! ও ভোষাঁগোদ । 


এখনু আর*একটি কথার উত্তর দিতে হইবে নব্য তন্ত্রের 
কেছ কেহ বলেন, “পরমেশ্বর কি মানুষের মত তোষামোদ 
ভালবাসেন ? ধনশালী বাবুর চত্ুঃপার্খে পার্খচরগণ উপবিষ্ট 
হইয়া বাবুর দূপযৌনন, খ্যাতিগন্ত্রম ও বিদ্যাবুদ্ধির বিষম 
যখন বর্ণনা করিতে থাকেন» বাধুর হদয়ে তখন আনন্দ ধনে 
না; যথোপধুক্তরূপে মধুরভাষী অন্ুচরগণের সন্তোষ সাধন 
করেন। পরমেশ্বর কি সেইরূপ মানগষের মত? তিনি কি 
তাহার আরাধন1 ও গুণ-কীর্ভনে *রিতুষ্ট হইয়া আমাদিগকে 
অনুগ্রহ করেন? 'অনস্ত* পরমেশ্বর আমাদের ক্যোধামোদ 
বাক্যে ভুলিয়া] যান, ইহ! কি কথন সম্ভবপর হুইতে পাবে ?% 

উদ্যানে যেসুন্নর গোলাবটা ফুটিয়াছে, উহা দেখিয়া কি 
তুমি মনে মনে বা! সুধে বলনা, “গোলাৰ ! তুমি কেমন 
সুন্দর 1” সরোবরে যে মনোহর কমলদল বিকগিত হইয়াছে, 
তাহার প্রতি নয়ন্পাত করিয়। কি বলনা, “শতদল! তুম 
কেমন মনোহর 1৮ পৌর্ণমাপী রজনীতে সুধার্ণবে ব্রঙ্গাণ্ড 
ভাঁদাইয়া যখন পূর্ণ স্থধাকর স্থনীল আক'৫শ প্রস্ফ,টিত হয়, 
তখন কি বলনা, “সুধাকর! তোমার কি নিরুপম সৌন্দর্য্য ! 
তোম!কে দেখিলে তাপিভ চক্ষু শীতল হয় !* 

গোলার ও কম্লফুলের তোষামোদ কর কেন।? তাহারা 
কি সন্তষ্ট হইয়া তোমার কিছু উপকার করিবে ?' পৃর্ণচন্দ্রের 
তোবামোদ কর কেন? চন্ত্রদ্দেব তোমার, প্রাত সন্তুষ্ট হইয়া, 
চন্্রলোক হইতে মনিভর্ডার করিয়া কি তোমাকে কিছু অধ 
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পাঠাইয়! দিবেন? তোষামোদ নয়; মানবহৃদয় স্বভাবতঃ 
সৌনর্য্যের প্রশংস। করে। 

কিন্তু জড়ীয় সৌন্দর্য ভিন্ন কি আর পৌন্দরয্য, নাই * 
বীরঙ্দয় মহাপুরুষ পর্বতসমান বাধ।-বিদ্ব অতিক্রম করিয়। 
আপনার উদ্দেশ্ত পথে অগ্রসর হুইতেছেন দেখিলে কি 
তোমার হৃদয় স্বভাবতঃ তাহার সৌন্দর্য অনুভব করে না? 
জমনীন্বরূপা জন্মভূমির জন্, স্বদ্রেশ-প্রেমী আপনার সর্বস্ব 
বিসর্জন করিতেছেন দেখিয়া কি তুমি বিমুগ্ধ হওন1? দরিদ্র- 
বঙ্সল হদয়শান্‌ ব্যক্তির সঙ্গেহ হন্ত অনাথ শিশুর মস্তরকে 
স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া “ক ভোমার প্রাণ মন [বিগলিত 
হয় না? বন্ধু বন্ধুর জন্ট/ প্রাণ দিতে প্রস্তত দেখলে তুমিকি 
সেই নিঃস্বার্থ হ্বগীয় বন্ধুভার নিরপম মৌন্দর্য্য অন্থুভব করিতে 
গার না? পতিপ্রাণা সতী প্রিয়তম পতির মঙগলসাধনে 
স্ৃত্যুক্কে পর্য্যন্ত ভূণতূল্য জ্ঞান করিতেছে দেখিলে কি তোমার 
হুদ আপনা আপনি বলিয়া উঠে না, "্নাহ।! কি ছন্দর! 
কি সুন্দর!” 

প্রকৃত বীরত্বের সৌন্দর্য, স্বদেশ-বাৎসলোর সৌন্দর্য্য, 
নিংল্গার্থ পরোপক!রের সৌনবর্ঘ্য, অকৃত্রিম বন্ধৃতার সৌন্দর্য্য, 
জন্ুপম দ্বাম্পত্য- প্রণয়ের সৌন্দর্যের নিকট গোলাব কি কমল 
কি চক্দ্রের শোভা কোন্‌ ছার! চরিত্রের শোভা, আধ্যাহ্মিক 
শোভার তুলনায় জড় জগতের শোভা কোথায় থাকে! যদি 
জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার সৌন্দর্য্য কখন অন্তুভব করিয়া বিমো- 
হিত হুইয়া থাকা-সেই নিরাকার সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়! 
থাঁক_-তবে সেই পুর্ণ জ্ঞান, পুর্ণ মঙ্গল, "শুদ্কঘপাপনিস্কং” 


ব্রন্মোপাঁসনার বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন) ১৮৩ 


পরমেশ্বরের সৌনার্ধ্য দেখিতে পাইলে ফি মুগ্ধ হইয়া অবাক্‌ 
হইয়। থাকিবে না? সাধক যখন ক্রহ্ষশ্বর্ূপের অবর্ণনীয় 
অরূপ সৌনর্যাপ্অস্থুভব করিয়! বলেন, "তোমার জ্ঞান, প্রেম, 
পবিত্রতার উপম। মাই ; তোখার অতলম্পর্শ সৌন্দর্যাসাগরে 
আঁমার ক্ুদ্র হৃদয় ডূবিয়া গেল।* তখন কি তিনি তোষামোদ 
করেন % এমন কথা ষে বলে তাহার তুল্য অন্ধ আর কে 
আছে? 

আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে মোহিত হইয়1 যাহার হৃদয় স্বভা- 
বতঃ তাহার গ্রশংস! করে না; তাহাকে কেমন করিয়া বুখাইব 
যে, পরমেশ্বরের আরাধনা তোষামাদ নহে? তর্ক করিয়া কি 
বুঝান যায়? তর্ক নয়) টকিৎ্স1 চাই । হৃদয়ের রোগ না 
জন্মিলে কেহ কখনও গরূপ কথ। বলিতে পারে ন।। রোগের 
চিকিৎসা আবশ্তক। হৃদয় প্রকৃতিস্থ হইলে মানুষ আপনা 
আপনিই সকল বুিতে পারে । 

পরমেশ্বর কি আমার কথায় ভূলিয়। কাজ করেন? ধাহার 
অঙ্ুলর ইঙ্গিতে অনীম ব্রন্াণ্ড চলিতেছে, তিনি কি এই ক্ষুত্্র 
কাটের কথায় বিচলিত হন ?--যে ঈশ্বর আমার মিষ্ট কথায় 
ভুলিয়া যান, আমার অন্ুরোকে কাজ ক্রেন, আমি এমন 
ঈশ্বরের উপাসনা করি না। যাহার অনন্ত জ্ঞান-প্রণোদিত 
অপরিবর্তনীয় ইচ্ছা, এই বিশাল বিশ্বের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় 
পদীর্থকে নিয়মিত করিতেছে, তিনি কি আমার কথা শুনিয়। 
কাজ করেন ? সব্বত্রই তাহার নিম কাধ্য করিতেছে । আমার 
আরাধনায় তিনি উপকৃত হন না, আমি নিজ উপকৃত হই 3 
তিনি বিচগ্লীত হন না, আমার গাগাসক্তি বিচলিত হয় 


১৮৪ ধর্ম- জিজ্ঞাসা । 


উপাপম। তাহারই নিষ্ষম ;- আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থন। মকলই 
তাহার নিয়ম । 
আত্মার তৃপ্তি কোথায়? 
সেই পরাৎপর সত্য পুরুষের সাক্ষাৎ পৃজ1 করিয়া কৃতার্থ 
হ9। আষল থাকিতে নকল কেন? সত্য থাকিতে কল্পন! 
কেন?! আলোক থাকিতে অন্ধকার কেন? আমরা কি এতই 
হতভাগ্য যে, সেই সারাৎসার পরম পুরুষকে না গাইয়! মাটার 
পুজা করিয়া মাটী হইব? একান্ত মনে যে তাহাকে ডাকিতে 
পারে, সেই তাহাকে প্রাপ্ত হয়। উপনিষদ্কার মহর্ষি 
বলিতেছেন, 
নারমাতা প্রব5চনেন লভো 
ন মেধয়া ন বহুন! শ্রুতেন। 
যমেনৈষবুণুতে ভেন লভ্য_- 
সুস্যেষমাত্ম। বৃণুতে তনুং স্বাম ।। 
অনেক উত্তম বচনদ্বার! বা মেধাদ্বীর1 অথব! বন শ্রবণ 
ছারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায়না; যে সাধক গ্াহাকে 
প্রার্থনা করে, সেই ভাহাকে লাভ করে। পরমাত্সা এবূপ 
সাধকের সন্গিধানে'আত্ম-ন্বরূ" প্রকাশ করেন। 
অনস্ত-স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসন] ভিন্ন মানবাস্মা আর 
কিছুতেই চিরশাস্তি লাভ করিতে পারেনা । একজন সাধক 
বলিয়াছেন যে, যে প্রকাণ্ড তিমি অকুল-সাগরে আনন্দে সন্ত- 
রণ কিয় বেড়ায়, তাহাকে যদি তোমার ক্ষুদ্র পুঙ্করিণীছে 
আনিয়। ফেল, তাহংতে কি সে ুখী হইবে? যে সেন পঙ্গী 
খধীনভাবে অক্রান্তপক্ষে অপীমগ্রসারিত গগনে দীন হয়, 


ব্রন্দোপাননার বিরুদ্ধে আপত্তি খগুন। ১৮৫ 


পিঞ্ররবদ্ধ হইলে কি সে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে সোনার 
পিঞ্জর কেন হউকনা, গগনবিহারী বিহজমের তাহাতে সুখ কি? 

যেতিমি সেই*অনস্ত অসুত-সাগরে মগ্ধ থাকিবার জন্ত 
কষ্ট হইয়াছে, সেকি ইহ সংসারের ক্ষুদ্র প্লে কখন স্থুরী 
হইতে পারে? যে অমর পক্ষী অনস্ত অধ্যাত্মআকাশে 
উত্ভীয়মান্‌ হইয়! মধুর দ্বগয় সংগীত বর্ষণ করিবার জন্য জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছে, ইহ সংসারের ক্ষুদ্র পিঞ্ররে সে কেমন করিয় 
তৃপ্তি অন্গভব করিবে ? “যোবৈভূম। তত স্থখং নাল সুথমস্ব।* 

তৃষ্ণা নিবারণের জন্ত যে ব্যক্তি মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত 
হয়, স্থথন্বপ্লে যে স্থায়ী সুখলাভের স্সাশা করে, সে ক্রন্দন 
করিবে না তো! কে করিবে? অটল পর্ধত সন্মুখে থাকিতে যে 
চঞ্চল বাঁলুভূমির উপর গৃহনিন্দীণ করে, অমৃত সাগরের তীরে 
দাঁড়াইয়া! যে তপ্ত বাঁলুকাক় তৃষ্ণা নিবারণ করিতে যায়, তাহার 
চক্ষে নৈরাশ্যের অশ্রু দৃষ্ট হইবে না তো! আর কোথায় হইবে ? 
কাচ খণ্ডকে হীরক জ্ঞানে অতি যত হৃদয়ে ধারণ করিতেছ, 
উহা পতিত হুইয় চূর্ণ হইয়া! যাইতেছে, তুমি হাহাকার করিয়! 
কাদিতেছ। যাহা সার, যাহ! সতা, যাহ! স্থায়ী, যাহা ইহ 
সংসারকে অতিক্রম করিয়! অনস্ত পরলোকে পরিব্যা্ধ, সেই 
পদার্থকে ঘত্ব করিয়। হৃদয়ে না ধরিলে এ হাহাকার আর 
কিছুতেই ঘুচিবে না। সত্যত্বরূপ পরমেশ্বরের পদারবিন্দের 
মধুপান না করিলে আর কোতথায়ও পুর্ণ ও স্থায়ী শাস্তি 
গাইবে না । সকলে বল, প্তরহ্ম কপাহি কেবলং,১ পক্রক্গ কৃপাহি 
কেবলং,” এত্রহ্গ কপাঁহি ফেবলংচ। 

“মর (১১ 


